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মনোযোগ বাড়ানোর উপায় 


প্রাণায়াম ও যোগার মাধ্যমে কীভাবে 
মেন্টাল ফিটনেস বাড়ানো যায় 


খুসকি তাড়ানোর উপায়ঃ 
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ভাগনাদের কাছে ঘটি এরকমই কোলো পুরোনো আকর্ষনীয় পজিকা ডে অবং আগদিও হলি ভারানের হতো এই 
সহঃ আতিহামের শরিক হতে চান, অনুতাহ করে নিতে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ কয়ল। 
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কড়া প্রফেসরের পড়া তৈরী করব না কলেজ কম্পিটিশনে বাজিমাৎ করব... নারী হবার দায়িত্ব অনেক! 
তবে ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই আমি সমান থাকতে ভালবাসি। এমনকি আমার খতুর দিনগুলিতেও। 
আর তা সম্ভব হয়েছে যেদিন থেকে আমি খুঁজে পেয়েছি ম্যাস্টুরিন _ প্রাকৃতিক গুণে ভরা অনবদ্য এক 
হেল্থ রেস্টোরেটিভ। ম্যাস্টুরিন খতুর যন্ত্রণাময় উপসর্গগুলি প্রশমিত করে স্বস্তি এনে দেয়। আমাকে 
রাখে একদম ফিট এবং কর্মচঞ্চল। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে! আর দুর্বল স্বাস্থ্য, আযানিমিয়া বা অন্য 
কারণে খতুচক্র অনিয়মিত হয়ে পড়লে ম্যাস্টুরিন তাকেও স্বাভাবিক করে তোলে। ডিম্বাশয়ের অসুখের 
চিকিৎসায় বা তার সঙ্গে যুক্ত কোনও উপসর্গে ম্যাস্টুরিন সমানভাবে কাজ দেয়। 
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জাস্ট ফোন করো এই নম্বরে আর সুযোগ নাও: 9331031 547/9748979977 শত গ্রযে।জা। বিশদ জানতে ঘোগাযে।গ কামা। 
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প্রচ্ছদের মডেল: চিত্রাঙ্গদা 
মেকআপ: কৌশিক দণ্ড 
ফোটো: দেবাশিস মিত্র 
আযাকসেসরিজ: মহববতে, মেট্রো শপিং সেন্টার 


সম্পাদক 
পৌলোমী সেনগুপ্ত 


এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার 
বসু কর্তৃক ৬, প্রফুল্প সরকার স্্রি, 
কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত 
এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, 
২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, 
কলকাতা- ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। 


বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর ১ টাকা 


“১৯ ২০* তুমি আমার 

প্রিয় বন্ধু। তবে তোমাদের 
ম্যাগাজিনে প্রেম ও রূপচর্চা 
নিয়ে বড্ড বেশি আলোচনা 
থাকে। এগুলো কমিয়ে প্রত্যেক 
সংখ্যায় মজার গল্প ও প্রচুর 
জোক্স দাও। ব্যস, এটুকুই 
আমার চাওয়া। 


হালিশহর 
১৯ ২০* তোমার কাছে 


পপুলার হব 
কীভাবে, তা নিয়ে একটা 
কভার কথা ছাপাও। “উত্তরণ" 
ধারাবাহিকের নন্দিশ সাঁধুর 
সাক্ষাৎকার ও পোস্টার চাই। 
- শুভ সমাদ্দার 

হালিশহর 


এবং থাকবও। তাই তোমার কভার স্টোরির 


র সপ্য় বিশ্বাস দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যাওয়ায় 
পারিশ্রমিক, পছন্দ-অপছন্দ ই মেল মারফত দুঃখ পাচ্ছি। তবে ইংরেজি 
ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাই। , বিভাগটি খুব ভাল লাগছে। 
এর সঙ্গে চাই প্রচুর এসএমএস | আমি মণিপুরী হলেও “১৯ ভারতী সরকার 
কালেকশন। ২০ পড়তে খুব ভালবাসি। _ | উত্তর দিনাজপুর 
শুভদীপ দাস কিন্তু তুমি তো কলকাতা নিয়েই 
ই মেল মারফত বেশি ব্যস্ত থাকো, আমাদের 1 আমি অসমের একটি গ্রাম 

নর্থ ইস্টের দিকে একটুও নজর ! লালপানির বাসিন্দা। “১৯ ২০ 
৪ ডিসেম্বর সংখ্যার কভার দাও না। এখানকার শিল্পী, আমার খুব প্রিয় পত্রিকা হলেও 
কথা “হাবভাব দেখে মানুষ অভিনেতাদের নিয়ে কিংবা ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হওয়ার 
চেনার উপায়+ ফাটাফাটি। বেশ কিছুদিন পর তা হাতে 
লেখাটিতে এত টিপ্স '. | পাই এবং সেটিও সংগ্রহ করতে 
হয় শিলচর বা করিমগর্জের 
লাইব্রেরি থেকে। তাই যদি 
কোনও সাবস্তিপশনের ব্যবস্থা 
থাকে প্লিজ, জানাবেন। 


কলকাতা- ৭০০০০১ 


র ড/৮/%/,01191).50011559010. : 


হবে...” উপন্যাসটিও ভাল 
লাগছে। শ্রীজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 
সাক্ষাৎকার থাকার জন্যও 
ধন্যবাদ। এভাবেই চালিয়ে যাও 
গুরু আমরা তোমার সঙ্গে আছি 


জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল আমুর্বেদের এক 
অনন্য আবিষ্কার। শুষ্ক ত্বকে 10101) 01$৩ 01 যুক্ত এই তেল 


স্বাস্থ্যোজজুল কোমল নিদাগ তৃক। 

জ্যাক আলিভল হাবাল বডি অয়েল 
প্রতিদিন মাত্র মিনিটের পরিচযাঁ। যা আপনাকে 
দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ডুক। 
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নিউ ইয়ার আসা মানেই শুভেচ্ছার ছড়াছড়ি। কোন ইংরেজি শুভেচ্ছা কোথায় যাবে আর কীভাবে, সেটাই 


পরিষ্কার করে দিচ্ছেন পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায় 


৯ নতুন বছরের বয়স মাত্র কয়েকদিন। 
হ্যাপি নিউ ইয়ারের (এমনি নিউ ইয়ার 
নয়) রেশ এখনও %ভাঠ [00017 001 নিউ 
ইয়ার, থুড়ি হ্যাপি নিউ ইয়ার মানেই রাশি- 
রাশি শুভেচ্ছা, নিউ ইয়ার গ্রিটিংস ইত্যাদি, 
ইত্যাদি... অতএব 8৪ [7678150। শুভেচ্ছা 
জানানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে? 
45050101619 [1াথা, থাকতেই হবে। এর 
পিছনে প্রধানত দু”টো কারণ রয়েছে। 
প্রথমত, কোন সময় কী বলতে হবে এবং 
কীভাবে বলতে হবে, তা অনেকেই জানে 
না। দ্বিতীয়ত, শুকনো শুভেচ্ছার ঠাঁই হয় 
ডাস্টবিনে। কিন্তু ৮০ ৬2010 1010%/ 1019 


56061 08101) 10 1)15/1)0] 10681, 


তাই নয় কি? 


৯ টাইমিংটি খুব জরুরি, ইংরেজি নববর্ষে 
৬61] [901৩7 বা 01581 1০১; বলা 
অনুচিত। আর সেই এক 7809 ৩ 
৪৪” বলে-বলে এবং শুনে-শুনে কান 
এবং মুখ দুই-ই পচে গিয়েছে। এবার তাই 
নতুন স্টেপ। ০ আ]] ০ ঠিঞ0 10 ০ 
8000801), কেমন? সুতরাং, [0 698005 
8108170 0106 00911 


৯ 5419 ০০4, ৬০19 [7809 400 
[0926105 2011? ইংরেজিতে নতুন 
বছরের শুভেচ্ছা জানানোর এটাই একমাত্র 
পথ নয়। অন্যান্য পথগুলো হচ্ছে, 709০ 
201 1 0311619 10 01099091010, 10210010555 
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এবং গাও 2011: ড/০ ৬11] 9০৪15 05৬ 
0681৩, ৬৬০ ৮/1]1 17010 1)21109 9110 ৮/৪(০1) 
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[010956 6৬518%| এক ছিলে একাধিক 
পাখি মারলেই ইদানীং সাফল্য মেলে 
বেশি। তাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের বার্তায় এই 
অত্যাবশ্যক ডায়মেনশনটি যোগ করলে 
ভাল হয়! 


৯৮ সাধারণত, অনুষ্ঠান বা উৎসব 
স্পেসিফিক হলে শুভেচ্ছাবার্তায় 478 
শব্দটা জুড়তে হয়। একটা উৎসবে শুধুমাত্র 
সমবয়সি বা প্রেমাস্পদকেই নয়, বড়দের 
অভিনন্দন জানাতে হতে পারে। তাই 
সেখানে অত্যধিক কায়দাবাজির রাস্তায় না 
হেঁটে সোজাসাপটা, 415956 ৪০০০1 10 
9100275 £75601055” অথবা “৬/1510105 90 
111017106 19800170655 8110 [0:0996110 বলে 
রেখে দিলেই হল। পাছে বেশি ফ্ল্যাশি কিছু 
করলে তাঁরা মনে করেন। 


৯ শুভেচ্ছার এক বার্তা সব জায়গায় 
খাটে না। যেমন [7525 800 10926700$ 
[৪৬ %৪2: হয়, দীপাবলি হয়, কিন্তু হোলি 
[78705 হতে পারে, চ0996700$ সচরাচর 
হয় না। আর রোম্যান্সের যে আলাদা 
ডোজ আমরা সঙ্গে দিচ্ছি, সেটাও উৎসব 
বা উপলক্ষ বিশেষে চেঞ্জ হয়। তাই প্রাণ 
খুলে শুভেচ্ছা জানানোর আগে এই কণ্টা 
পয়েন্ট মাথায় স্টোর করে রাখলে ভাল। 
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আনিকি কপ 


চর 


বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলকে যেদিকে খরচ হতে পারে, সেদিকে 
4 আমিই ফোন করি। /%/ আমি যাই-ই না। ূ 
অত হিসেব নেই বস! আমি ফোন করি, আমি খরচটা অন্যের কাধ দিয়ে 


নী আবার অন্যরাও আমাকে ফোন করে। চটী চালানোর চেষ্টা করি। 


বেশিরভাগ সময় মিস্ড কল দিই, অন্য কারও কাছ থেকে ধার করে 
দি অন্যরাই আমাকে ফোন করে। চালিয়ে নিই। 


/%/ আমার বাজারে গেলে যা কিনতে 
ইচ্ছে করে, তার সবই কিনে নিই। 


টি চাইলে আমিও কিছু বলি না। ূ 
আমার ঠিক যে জিনিসগুলো দরকা 
টি সেগুলোই কিনে থাকি। 


দরকারিগুলো আগে কিনে, 
রকি তারপর শখের জিনিসগুলো 
দরদাম করে কিনি। 


কিপটে হওয়ার 

” একটা লিমিট আছে 
গুরু! এবার একটু 
মালকড়ি ফ্যালো 
(তো... 


এগার 
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দেখাতে দামি জিনিস কিনে দিচ্ছি, 


৮৮ ৬ ] , ০ রি বার 
্‌ শুকনো করতে হয় না। কম দামে 
নাঃ সেটা দিলেই ব্যস, কেল্লা ফতে! 


মডেল: আফসর 


€0)60)1 


বাইসেপ, ট্রাইসেপ আর এখন তো হরেক ডভিনোমিনেশনের 
প্যাকের রমরমা। কিন্তু বস, ফিটনেস কি শুধুই দৈহিক? 
ফিজিক্যাল ফিটনেসই কি সবসময় সুস্বাস্থ্যের মাপকাঠি? 
মানছি স্বাস্থ্যই সম্পদ, কিন্তু মন, মস্তি ঘা শরীরটাকে 
চালাচ্ছে, তার সুস্থতার কথাও তো মাথায় রাখতে 
হবে। পেটানো চেহারা অথচ একটু চাপে পড়লেই 
বেসামাল হয়ে যাই, খেই হারিয়ে ফেলি, 
কনসেনট্রেশনের অভাবে কোনও কাজে মন বসে না, 
এমনটা হলে তো আর চলে না। জীবনের পথে চলতে-চলতে 
বুঝে গিয়েছি, জীবন ব্যাপারটি মোটেই স্মুদ নয়। চড়াই-উতরাই 
রয়েছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এসব নিয়েই চলতে 
পড়ে? “এটা মন্দির, আর মাস্লগুলো তার মধ্যে সব হবে এবং এগোতেও হবে। সেজন্যই শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে- 
কারুকার্ষ।' ফিটনেস কথাটা শুনলে এখনও যেন প্রথমেই মনে সঙ্গে মানসিক স্থিতি এবং সুস্থতাও অবশ্য প্রয়োজন। মেন্টাল 
আসে সেই শরীরই। শরীরচর্চা, মানে ব্যায়াম, জিম... তারপর ফিটনেস হল নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম মন্ত্র, এক 


কথায় যে-কোনও পরিস্থিতিতে “কুল” থাকার মোক্ষম ফলা। 
মুশকিলের কেস হল, এই মেন্টাল ফিটনেস নিয়ে কিছু মানুষ 
বেশ উত্তট ধারণা পোষণ করে। কারণ মস্তি সংক্রান্ত কিছু 
হলেই সেটিকে “পাগলামি” তকমা মেরে দেওয়ার একটা কমন 
ট্রেন্ড আছে। যেন মেন্টালি ফিট থাকলেই সুস্থ আর না 
থাকলেই মাথায় ছিট! আবার কাউকে যদি তার ভাল-র জন্যই 
বলা হয় মেন্টাল এক্সারসাইজ করতে, সে হয়তো বেজায় চটে 
যেতে পারে এই ভেবে যে, তাকে নিশ্চিত পাগল ঠাউরানো 
হয়েছে! আদপে মেন্টালি ফিট থাকার ব্যাপারটি কিন্তু একদমই 
এরকম কিছু নয়। মেন্টাল ফিটনেস টোটালি সহজ একটি 
বিষয়। শরীরের মতোই মনেরও ব্যায়াম দরকার, এটাই মেন 
ফ্যাক্ট। যদি সেটা না করা হয় তা হলে আস্তে-আস্তে তার 


কনফিউজড নই। 

€ রাগারাগি করি না। 

৬ যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা ভেবেই নিই, ঝোঁকের বশে 
কিছু করি না। 

€ কথা এবং কাজে মিল পাওয়া যায়। 

৬ সেল্ফ ডিপেনডেন্ট, অন্যের উপর ভরসা না করে 
নিজেরটা সামলে নিতে পারি। 


এই যে দশটি মেন্টালি ফিট থাকার প্রুফ দেওয়া হল সেগুলো 
কিন্তু এই বিষয়ে শেষ কথা নয়। মানে এগুলো নিজের মধ্যে 
লক্ষ করা গেলেই আমি মেন্টালি ফিট আর না থাকলে আমি 
মেন্টালি আনফিট, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। 


ঘকটা কথা, এই যে দশটি মেন্টালি ফিট থাকার প্রুফ দেওয়া হল সেগু 


ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আমাদের মন বা মস্তিষ্ক। এর মানেই 
যে, সেটি মস্তিষ্ক বিকলের লক্ষণ তা কিন্তু একেবারেই নয়। 
তবে কয়েকটি গলদ তো দেখা যায়ই। যেমন হঠাৎ-হঠাৎ 
স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া, ভাবতে সময় লাগা, কোনওকিছু 
দেরিতে বোঝা, বেকার টেনশন করা। আমরা হয়তো ভাবি, এ 
আর এমন কী, এ তো হতেই পারে মাঝে-মধ্যে, ঠিকও হয়ে 
যাবে সময় গেলে। এখানেই বিপদ! নেগলেক্ট করলে 
এগুলোর সবকটাই পরে ডিমেলিয়া, আযালজাইমার্স বা 
পারকিনসন্স ডিজিজের মতো রাশভারী সব রোগের আকারে 
দেখা দিতে পারে। দেহের মতো মাথারও তন্ত বা মাস্ল 
আছে। তারাই আমাদের রোজকার আযাকশন-রিআযাকশন 
সামলায়। তাই কয়েকটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছাড়া তাদের সর্বদা 
ত্যাক্টিভ রাখতে মগজের ব্যায়াম জরুরি। শাণিত 
মগজের বল প্রবল। মেমরি জোরদার করা, লাইফ 
স্রেস-ফ্রি রাখা, টেনশন, ডিপ্রেশন কাটানো, না 
ঘাবড়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করা, 
যারা একটু ত্যাংরি ইয়ং ম্যান বা উওম্যান 
টাইপৃস তাদের রাগ বাগে রাখা, এই 


৬ নিজে কী করতে চাই, সেই বিষয়ে একেবারেই 


এগুলো স্রেফ এক ধরনের আইডেন্টিফিকেশন মার্ক। 
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এর কোনও না কোনওটা 
রয়েছে, হয়তো কিছু কম বা বেশি মাত্রায়। আমাদের দায়িত্ব 
সেগুলোকে বুঝে নিয়ে অভ্যেস বা প্রয়োগ করা। 


বিদ্রোহী দুই এবার বাগে 


মানসিক ব্যাপারস্যাপারের রহস্য আমরা ভেদ করতে চাই না। 
আমরা মরছি নিজেদের জ্বালা নিয়ে! উত্তর মনে থাকলে 
লেখার ইচ্ছে থাকে না। আবার ইচ্ছে থাকলে হতভাগা উত্তর 
মাথায় আসে না। বেয়াড়া এবং বিদ্রোহী দুই ঘোড়ার দাপটে 
হাড়মাস এক হয়ে গেল! এই দুই ঘোড়াকে লাগাম পরাতে 
পারলেই মেরে দিয়েছি কেল্লা। কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন হল, 
লাগামটা পরাবে কে? আমাদের দুই ঘোড়া ইন কোয়েশ্চেন 


উি হল, মেমরি এবং মন। মেমরি বাস্থৃতি মাঝে-মধ্যে যা 
১৪১ সমস্যায় ফেলে না... লাইফটা পুরো ছারখার হয়ে যায়! 


পড়াশোনার বাইরেও স্মৃতি সমস্যায় ফেলে। এই তো 
গতকালই বাসস্ট্যান্ডে যে ললনা আমাকে 
৮ ফোন নম্বরটা দিল, সেটা বাড়ি এসে 
টু. টুকতে গিয়ে দেখি ফোন নম্বরটা ভুলে 
টা গিয়েছি। সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া 
হল। এক্ষেত্রে আমাদের বিট্রে করছে 
স্মৃতি। এর লেজুড় হিসেবে 
কনসেন্ট্েশনও আছে। কোথাও না 
কোথাও এই দুইয়ের একটা 


তৈরি উদাহরণ ফলো 
করতে পারে! 


স্মৃতির স্পেস বাড়ছে 


€ একটা নোংরা টেব্লের উপর বই, পত্রিকা, খবরের 
কাগজের পাহাড় জমে গিয়েছে আর আমরা খুঁজছি একটা 
পেন্সিল। মিলবে? মিলতে পারে, তবে তার আগে বিস্তর ঘাম 


ছুটিয়ে দেবে! স্মৃতির ক্ষেত্রেও 
একই কথা খাটে। কঠিন, 
মানসিক চাপে ভরপুর এক 
জীবনযাত্রায় স্মৃতি ব্যাহত হতে বাধ্য। টেব্লটা যদি পরিষ্কার 
হয়, পেল্সিলটা সহজেই পাওয়া যাবে। সুতরাং লাইফ যদি হয় 
সিম্পল, নির্বাপ্াট, তবে স্মৃতি কোনওরকম বেগ দেবেই না 
উপরস্ত তার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। কারণ সে তো আরও 
সহজে, চাপমুক্ত অবস্থায় কাজ করতে পারছে। 


ডেবিট কার্ডের গিন, প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর বা মেল 


আ্যাকাউন্টের পাসওয়র্ড, মনে রাখতে-রাখতে কালঘাম ছুটে 


যায়। কালঘাম ছোটে কারণ এরা আমাদের কাছে সবসময় 
কয়েকটা নম্বর বা অক্ষরের সিকোয়েন্স হিসেবেই থেকে 
যায়, আমাদের চিন্তাভাবনার দৈনন্দিন প্রবাহে এন্টি পায় 
না। এন্ট্রি দিলেই তারা আমাদের স্মৃতিতে বহাল 
তবিয়তে থাকবে। এখন আমাদের প্রায় সকলের কাছেই 
সেলফোন রয়েছে, অতএব ফোননম্বর মনে রাখার প্রশ্নটা 
ওঠে না। তা ফোনবুকেই স্টোর্ড থাকে। কিন্তু তাতে মজা 
আছে কি? প্রেমিক বা প্রেমিকার ফোননন্বরটি যদি চোখ বন্ধ 
করে ডায়াল না করতে পারলাম, তা হলে মজা কোথায়? তাই 
বিক্ষিপ্ত স্মৃতিকে বাগে আনতে হলে, এসব তথ্যকে ঠাঁই দিতে 
হবে চিন্তাভাবনার মধ্যে। মানে, সারাদিন যা নিয়ে ভাবি, তার 
ভিতরে বিষয়টি মিশিয়ে নিলেই হল। 


মস্তিষ্কের স্পেস এবং পরিধি বাড়ানোর একটি মোক্ষম 
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টোটকা হল পুনরাবৃত্তি। কোনও একটি বিষয়কে থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঝট করে সেতু গড়ে ফেলব। একটা 
যদি আমরা চিন্তাভাবনার মধ্যে ইনকর্পোরেট জিনিস হারিয়ে ফেলা সহজ, কিন্তু একাধিক জিনিস 
করি, তবে সেটা সারাদিনই মাথায় ঘুরপাক, হারিয়ে ফেলা কঠিন। একটা স্মৃতির সঙ্গে আর-. 
তুর্কিনাচ, ব্রেকডাল খাবে! সেটা পুনরাবৃত্তি নয়? _ একটাকে জুড়ে দিতে পারলেই, সেটা চট করে 
এরকমভাবেই অনেক-অনেক তথ্য পুনরাবৃত্তির হাতছাড়া থুড়ি, “মাথাছাড়া” হবে না। যেমন, মার্কিন 
আওতায় নিয়ে এলেই মস্তিষ্ক একেবারে যুক্তরাষ্ট্রের তেত্রিশতম প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান এটা 
 ফুলেফেঁপে উঠবে এবং এক্ষেত্রে ওয়েট গেন অনেকেই জানে না, কিন্তু ক্রিশ্টিয়ানো রোনাল্ডোর নাম 
করাই ভাল। মোটামুটি জানে। দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম ব্যক্তিকে 
জুড়ে দিলেই, তার স্মৃতিটুকু মস্তিষ্কে থেকে যাবে না। 


লোকে আঙুল তুলে, জোর দু'পক্ষের মধ্যে একটা সেতু গড়ে ফেললেই, দু'পক্ষই 
গলায় বলতেই পারে, এই পাবলিক সেফ ত্যান্ড সাউন্ত। প্লাস স্মৃতির স্কোয়্যার ফিট ভালই 
হেভি ভুলো মনের। এর জন্য বাড়বে। 


সকলের অলক্ষ্েই মাথায় বেশ 

চাপ পড়ে। এইচাপটানিতে  মন£সংযোগ মেড ইজি 
০০০৭৮০৬০১১০ 

র র মনঃসংযোগ স্থির রেখে, সেটির কাচে চিড় ধরিয়ে 

মেমরি যথেষ্ট ভাল। এই বাক্যটা দিতে চাই না... আমরা জাস্ট চাই পড়তে বসলে বা 
মনের মধ্যে ক্রমাগত উচ্চারণ লেকচার ক্লাসে বা খেলার মাঠে পামেলা ত্যান্ডারসন 
করে গেলেই মনে বেশ বল বা রণবীর কপুরের মুখটা যেন না ভেসে ওঠে। এমনি 
পেয়ে যাব। মনের মধ্যে নিজের সময় উঠুক, তাতে ক্ষতি নেই... অমন সুন্দর মুখ। 


মেমরি নিয়ে সামান্যতম সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। মাংসের কোর্মার 

সন্দেহটুকু থাকলেও, এই পর যেমন ডাল খাওয়া যায় না। যে যা বলুক, 

কাউন্টার-প্রসেসটি তা গপ করে কনসেনট্রেশন একটা আর্ট, যেটা রপ্ত করাটাই মুশকিল। 
গিলে নেবে। কারণ মন জিনিসটা প্রচণ্ড বহুমুখী, বিভিন্ন দিকে 


৬ আমরা মস্তিষ্কের এপ্রান্ত হটিয়ে 


গলায় বলতেই পারে, এই পাবলিক হেভি « 


নিউ 
সিল সি 
ও 


ন. গ র্যাঞ্চো “থ্রি ইডিয়ট্‌স”-এ বলেছিল, “দিল? 
ভীষণ ভিতু! তাই তাকে বোকা বানিয়ে রাখতে 
॥ হবে এবং মাঝে-মধ্যে বুকের বাঁদিকে হাত 
? রেখে বলতে হবে, “কোই বাত নেহি চাচু, আল 
/ ইজ ওয়েল"! আমরা বলি কী, মাঝে-মধ্যে 
£ একটু-আধটু ভয় দেখাতেই হবে। মনকে একটু 
দাবড়ে বলে দিতে হবে, “ওরে ছোটলোক, এখনও 
যদি পড়ায় মন না দিস, তবে তো পরীক্ষায় 
ডাহা ফেল মারবি!” বা “বস, এই 
ওভারে দু'টো ছয় না মারতে না 
তোমাকে আর হিরোর স্টেটাস 
দেবে না।” অর্থাৎ যখন দেওয়ালে 
পিঠ ঠেকব-ঠেকব করছে, তখনই 
মনঃসংযোগ করার সুপ্ত ক্ষমতা জেগে 
উঠবে। আর সেটা জাগবে কারণ বাই দেন উই 
উইল হ্যাভ নো চয়েস লেফ্ট। 
৬ ছোট-ছোট স্টেপ্‌স নিতে হবে আর বুঝে নিতে হবে, 
আমরা ঠিক কী করতে চাই। স্বীকার করতেই হবে, 
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ত্বকের শুক্কতা আমার কাছে কোনো সমস্যাই 

নয়। কারণ আমার সাথে আছে বোরোলীন। 

রোজ রাতে শোয়ার আগে ত্বকে লাগাই আমার 

এই প্রিয় আল্টা রীচ ক্রীম। সকালে উঠে পাই 

কোমল মসৃণ ত্বক। সারাদিন আমি থাকি আনন্দে 
কারণ ত্বক থাকে হাসি-খুশি। 
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অতিরিক্ত রুক্ষ ও নি খসখসে 


শতকরা আশি শতাংশ লোক জানে না ঠিক কী করতে হবে। 
চিকেন রোল খাওয়া বা মুভি দেখার কথা কিন্তু আমরা বলছি 
না। আমাদের ফোকাসটা বৃহত্তর লক্ষ্যের উপর। দ্বিতীয়ত, 
একলাফে পরত পেরনো এই যুগে প্রায় অসম্ভব। আমরা তো 
হারকিউলিস বা আাকিলিসের মতো শক্তিশালী বা বীর নই। 
তাই ছোট-ছোট স্টেপ্সের অবতারণা। সাধারণত কোনও 
কঠিন জিনিসের মুখোমুখি হলে মন একটা সহজতর রাস্তার 
খোঁজ করতে থাকে... বুঝতে পারে না কঠিন জিনিসটাকে 
আনলক করার মধ্যেই আসল মস্তিটা লুকিয়ে রয়েছে। 


নবম ২২ 


দেখে মনে হয়, মা গো, কোথায় এসে পড়লাম। যে জিনিসটা 
কলেজে পড়তাম, সেটাই এবার আরও বড় আকার নিয়ে 
আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। ফলে কঠিন পরিস্থিতি এবং মন 
তার উপর ফোকাস না করে, অন্যদিকে সরে যায়। এই 
পরিস্থিতিতে গোটা ব্যাপারটার মুখোমুখি হয়ে, বুঝে নেব 
আমাদের কী করতে হবে। ধরা যাক, একটা কঠিন সূত্র যেটা 
স্কুলে পড়েছিলাম, সেটাই এখন ভীষণ লাগছে। আমরা স্কুলের 
পড়াটা আর-একবার ঝালিয়ে নেব। একটা কনসেপ্ট গড়ে 
উঠবে প্লাস সেই সূত্রটাও আরামসে হাতে চলে আসবে। তা 
ছাড়া, যে-কোনও বিষয়ের একটা একমুখী লক্ষ্য চাই। 
একসময় একটা জিনিসের উপরই ফোকাস করা উচিত। 


সেলফোন সারারাত অন থাকুক, ক্ষতি নেই... কিন্তু 
কখনও-সখনও মস্তিষ্ক একেবারে বহিবিশ্ব থেকে সুইচ অফ 
করে দিতে হয়। চারদিকে এত প্রলোভন, আকর্ষণ যে, মগজ 
চট করে সুইচ অফ হতে চায় না। একটু ওয়ার্মআপ চাই। ঘর 
অন্ধকার করে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, বা একটা কাগজের 
মধ্যে ঝকঝকে রঙের একটা স্টিকার লাগিয়ে বা ঘরের কোনও 
একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেই মন এবং 
মাথা অনেকটা শাস্ত-স্থির হয়ে যায়। রাস্তার চিৎকার- 
চেঁচামেচি, সবই আস্তে-আস্তে ফিকে হতে শুরু করে এবং 
আফটার আ পয়েন্ট অফ টাইম, আর কানেই আসে না। মন 
তখন একেবারে শান্ত এবং ভারহীন। তখন যেখানেই বসাতে 

চাই না কেন, মন টুপ করে সেখানেই বসে পড়বে। 

অনেকগুলো ফ্যাক্টর মনকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে থাকে। 

শুধু আন্তে-আস্তে জট ছাড়াতে হবে। 


বন্ধুবান্ধব ছাড়া আমাদের জীবন অচল, একেবারে 
হক কথা। কিন্তু নিজের জন্য সময় তো বের করতেই 
হবে। মনঃসংযোগ বস্তুটি ভারী লাজুক, সকলের 
সামনে আসতেই চায় না। বন্ধুবান্ধব এবং মনঃসংযোগও 
দুই_ই অপরিহার্ষ। তাই দু'পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধিচুক্তি 
সাইন করতেই হবে। সাদা বাংলায়, যখন মন বসাতে 
বা কনসেনন্রেট করার চেষ্টা করব, তখন একা 
থাকবই থাকব। 


একটা কাজে যখন নামছি, তখন সেটার শেষ 
দেখে ছাড়ব, এহেন আযাটি থাকা খু-উ-ব 
 ভাল। কিন্তু ধর তক্তা, মার পেরেক 
১ লক্ষ্য নিয়ে নামাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 
১: বিশেষত যখন মনঃসংযোগের ভাঁড়ারে 


১ টানাটানি আছে। ধরা যাক, »-এর 
098৬১ 


£আমার জীবনটা বেশ ছাঁচে ঢালা। আমার পরিবারও খুব খুশি আমি এর 
উপরেই ভরসা করি, আমার সহেলী - আমায় ভরসা দিয়েছে চিরকাল”? 


গত 18 বছর ধরে বিশ্বের একমাত্র স্টেরয়েড-বিহীন গর্ভ নিরোধক 
বড়ি সহেলী, যা লক্ষ লক্ষ মহিলাদের সহেলী মানে বলতে পারেন 
বান্ধবী। তাছাড়া ব্যবহার করাও সহজ-সপ্তাহে মাত্র একবার*। 
সহেলী ব্যবহারের কোনো কু-প্রভাব নেই, যেমন মোটা হয়ে যাওয়া, 
বমি হওয়া, মাথা ঘোরা একদম হয় না, কারণ এটা হল 100% 
স্টেরয়েড-বিহীন গর্ভ-নিরোধক বডি। 


লক্ষ লক্ষ মহিলার সহেলী, এখন হতে পারে আপনার সহেলী। 
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আরও জানতে, টোল-ফ্রি.: 18090 425 3223 নম্বরে আমাদের যোগাযোগ করুন অথবা 92116161119021911.001) এ ইমেল করুন। 


প্রথম তিন মাস, সপ্তাহে দুইবার আর চতুর্থ মাস থেকে সপ্তাহে মাত্র একবার, যতদিন পর্যন্ত আপনি সন্তান না চান। 


আপনার পাঠানো মতামত আমাদের কাছে অমূল্য । যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে অথবা আরও বিশদ ভাবে জানতে চান, 
তাহলে এই ফর্মটি ভর্তি করে নিয়লিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 


00105 /01)16006/941011/10-10-0216 


এইচ এল এল লাইফকেয়ার লিমিটেড, নং. 12,100 ফিট রোড, বেলাচেরী-তারামনি রোড, প্রথম তলা, কানাড়া ব্যাঙ্কের পাশে, চেন্নাই - 42, তামিলনাড়ু, ভারত। 


' হাতেনাতে ফল না পেলে কিছুদিনের মধ্যে & 
মনঃসংযোগের চেষ্টাকে ওয়েস্টপেপার বিনে 
ফেলে, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু 
যদি একটু সময় দেয়, তা হলে মেওয়া ফলবেই। %, 

উই ডোন্ট নো... কিন্তু ফলবেই। 


মেডিটেশন ম্যাজিক 


দেখেছ, একটা জিনিস ভূলে গিয়েছিলাম। মেডিটেশন! 
মনঃসংযোগের বরন্মান্ত্র! আমরা বিশ্ব চরাচর, মুভি, আড্ডা, প্রেম 
জলাঞ্জলি দিতে বলছি না। আমরা বলছি, মনঃসংযোগ কাল্টিভেট 
করার একটা উপায়। কাজটা খুব সিম্পল। মেডিটেশনের প্রক্রিয়াটি 
মোটামুটি অনেকেরই জানা। এ যুগে ফ্লেক্সিবিলিটিই সার কথা। তাই 
পদ্মাসনে (ডান পা বাঁ থাইয়ের এবং বাঁ পা ডান থাইয়ের উপর তুলে 
শিরদাঁড়া সোজা রেখে) না বসলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু পরিপার্্ব যেন 
হয় শান্ত, হট্টগোল-বিহীন। মোটামুটি কমফর্টেব্ল একটা ভঙ্গিমায় 
বসে পড়তে পারলে মন্দ হয় না। দু'হাতের তালু এক জায়গায় 
এনে, তার মুখ উপরদিকে করে রাখা যায়। এবার শুধু 
নিজেকে একটা ধ্যানমৌনী অবস্থায় ডুবিয়ে দেব। একটা 
+» মোমবাতি ভেলে, সেটির শিখার দিকে খানিকক্ষণ 
,| তাকিয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে নেব। এবার চোখ বন্ধ 
রেখে চেষ্টা করব শিখার একটা ছবি দুই ভূরুর মধ্যে 
স্থাপন করার। মোমবাতিতে অরুচি হলেও কোই বাত 
নেহি। নিজের মাথায় কোনও একটি ছবি ফুটিয়ে তুলে 
২ সেটার উপরেই ফোকাস করা যায় এবং একইভাবে 
্ সেটি দুই ভুরুর মধ্যে স্থাপন করব। চেষ্টা করে 
৮ দেখব, ছবিটা সত্যি ফুটে উঠছে কি না। 
উঠলে ভাল, না হলে ফের ট্রাই করতেই 
হবে। অনেক সময়, ছবিটা ফুটে উঠতে 
চায় না বা ফুটলেও সহজেই ব্যাহত হয়, 
হাল ছাড়লে চলবে না কিন্তু। কতক্ষণ? 
যতক্ষণ না মনে হচ্ছে, ব্রন্মাণ্ড বলে কিছু নেই, 


/ সত্যি বলতে, আমি আর দুই ভুরুর মধ্যে 
রর স্থাপিত সেই ছবি! 


লাইফে গোল করতে হলে মনঃসংযোগ 
এবং স্মৃতির জোড়া ফলাই আমাদের প্রধান ভরসা। কিন্তু 


স্মৃতিশক্তি বাড়ানো এবং মনঃসংযোগ নিয়েও কিছু হবে না, যদি 
আমাদের জীবনে ডামাডোল, টেনশন, স্ট্রেস বা চাপের মাত্রাটা 
বেশি থাকে। অহেতুক চাপ থাকলে স্মৃতির স্কোয়্যার ফিট বাড়ে 
না, মনঃসংযোগও এদিক-ওদিক হয়! অতএব আমাদের একটা 
মিশনে নামা উচিত, স্ট্রেসকে গুডবাই জানানোর। 


ঙ একটু-আধটু চাপ সকলকে নিতেই হয়। ধরা যাক, কলেজ 


1 বেঁধে থাকে। যেগুলো মেম! 


ফেস্টের দায়িত্ব পেলাম। কাজটা 
নিঃসন্দেহে চাপের, তবে আমি 
ক্যাম্পাসে সেলেব্রিটি হয়ে 
উঠলাম। নিজেকে খাঁটি সোনায় 
পরিণত করার জন্য এধরনের 
চাপ আদর্শ পরশপাথর। কিন্তু 
গোলমাল বাধে যখন সেটি 


বড় যখন হচ্ছি, চাপ নিতেই হবে, 
তবে সঠিক মাত্রায়। জীবন 
কখনওই বেড অফ রোজেজ 
নয়, হবেও না। কিন্তু আমরা 
কখনওই কাঁটার খোঁচা খাব না। 


ভুলভাল কেমিক্যাল 
রিআযাকশনে বিস্ফোরণ হতে 
পারে! কারণ একস-এর সঙ্গে 
ডি-এর খাপ না খেতেও পারে! 


টনিক" দিলাম। ভাবতে থাকি, 
ওকে আরও দু*-তিনটে গালি 
দিলে গায়ের ঝাল মিটত, 
কেলিয়ে পাট করে দেওয়ার 
সুযোগটা মিস করলাম ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। আর এই চিন্তাগুলোই ' 
আমাদের মস্তিষ্কের উপর আরও 
চাপ দেয়। অপমান বা গঞ্জনার 
পালটা জবাব দেব, কিন্তু একটা 
নির্দিষ্ট শালীনতা বজায় রেখে। 
সচিন তেন্ডুলকরকে ব্যাট হাতে 
মাঠে তো দেখছিই। কোন 
খেলোয়াড়ের ক্ষমতা আছে তাঁকে 
প্লেজ করার? সকলে জানে, সচিন 
মুখে কিছু না বললেও, মাঠে 
কচুকাটা করে রেখে দেবেন। এই 
উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত। 


কিছু-কিছু স্থির ধারণা আমাদের 
মনে বাসা বেঁধে থাকে। যেগুলো 
মেমরির প্রচুর স্পেস খায় আর 


তাই দুটোকে একত্রিত না করাই 
উচিত। এই নীতিটাই আমরা 
নিজেদের জীবনে ত্যাপ্লাই করব। 


করে বসে থাকব? কভি নেহি। 
আমি সেটা উপভোগ করব। এক- 
একটা জায়গার নির্দিষ্ট গণ্ডি বেঁধে 
দেওয়াই উচিত। যাতে আমাদের 
অস্তিত্বের একটা অংশ, অন্য 
শের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘেঁটে না 
যায়। কারণ এই ঘেঁটে যাওয়াটা 
বিস্ফোরক আকার নেয়। 


র প্রচুর স্পেস খায় আর অজানা য 


চাপহীন লাইফের মহামন্ত্র হল, 
কোনও অবস্থাতেই আমরা 
নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাব না। 
প্ররোচনা যাই হোক না কেন। 
কেউ আমাদের গালিগালাজ 
করল, আমরাও তার প্রত্যুত্তর 


অজানা যত সমস্যার জন্ম দেয়। 
জয়েন্ট র্যাঙ্ক করতে না পারা বা 
একটা প্রেম নামাতে না পারলে 
আমার অস্তিত্বের কোনও 
ভ্যালু নেই। এগুলো কোনও 

বা ব্যর্থতা হিসেব করার 
মাপকাঠিও নয়। অতএব তাদের 
ডাস্টবিনে ঠাঁই দিয়ে আমরা বরং 
মনোনিবেশ করি নিজেদের উপর। 
ফ্লেক্সিব্ল না থাকলে ফুরফুরে 
লাইফ পাওয়া কঠিন আর 

পদে একটু-একটু করে ভালর 
জন্য পরিবর্তিত হওয়া। 


অতীতের উপর আমাদের 
কোনও হাত নেই, ভবিষ্যতের 


উপরেও না। আমাদের যাবতীয় 
হাতযশ সেই বর্তমানের উপরেই। 
তাই সেটাকেই ভাল করে তৈরি 
করব। প্রত্যেকটা মুহূর্তই প্রাণভরে 
বেঁচে নেব। যদিও অতীতের কথা 
ভেবে অনেকে গর্ব অনুভব করে 
এবং মজা পায়। মনটাকে ছাঁকনির 
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মতো করে ফেলতে পারলে অন্য কথা। তখন আমরা স্মৃতিগুলো নিজেদের 

পছন্দমতো বেছে নিতে পারব। একটা কথা জেনে রাখা ভাল, ক্ষতবিক্ষত 

বর্তমান মানেই উজ্ব্বল ভবিষ্যৎ নয়। কিন্তু চাপহীন, পালকের মতো 
'টুডে', আরও লাইট, আরও রিফ্রেশিং 'টুমরো” করতেই পারে। 


যোগ + প্রাণায়াম + মানসিক ব্যায়াম 
₹ শক্তিশালী মন 


“ওয়েল টোন্ড মাইন্ড এখন আর সোনার পাথরবাটি নয়, ঘোর 
বাস্তব! নিয়মিত এক্সারসাইজ করলে, একটা ডেফিনিট ডায়েট চার্ট 
ফলো করলে এবং ডিসিপ্লিন থাকলে ওয়েল টোন্ড বডি পাওয়া 
যায়। তা সেই জিনিসগুলো মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে যাপ্লাই করলে 
ওয়েল টোন্ড মাইন্ড কেন পাওয়া যাবে না? ব্যায়াম যে শারীরিক 
হবে, এমন মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। তা ছাড়া যোগ আছে, 
প্রাণায়াম আছে! এই সমস্তের ত্রিমুখী আ্যাপ্রিকেশনের মুখে 
মনের শক্তি এবং ক্ষমতা বাড়তে বাধ্য। 


মেন্টাল ব্যায়াম: 


মেন্টাল ব্যায়াম আছে লাখো-লাখো। তবে আমরা একটু 


হট্কে অথচ দারুণ কার্যকর কিছু পন্থা নিয়ে নাড়াচাড় 
করব। 


একবার বেনারসের ঘাট থেকে বেড়িয়ে 
এসে ফেলুদা তোপ্সেকে টাস্ক দিয়েছিল, 
সে ঘাটে কাকে কী-কী করতে 
্ দেখেছে, তার একটা ফর্দ তৈরি 
করার। আমরা তো প্রায়ই 
এদিক-ওদিক ঘুরে আসি। 
এ কখনও কাছেপিঠে, কখনও 
দূরে, কিন্তু ছোটখাটো 


৬». ডিটেলগুলো মাথায় রাখি 
এ না। কোনও ইন্টারেস্টিং জায়গা 
৫ ঘুরে আসার পর বাড়ি ফিরে এরকম 


হয়? মানছি, কিছু-কিছু বিষয় বহু চেষ্টার পরও মাথায় 
আসে না। আবার কিছু-কিছু বিষয় বেশ খানিকক্ষণ ভাবার পর 
মাথায় আসে। স্মৃতির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে কিছু ফিরে পাওয়ার মজাটাই 
আলাদা আর এর ফলেই একটা মনের জোর আসে... কেউ যেন 
ভিতর থেকে আওয়াজ দেয়, “আমি পারবই পারব।” 


মনের বর্ধিত ক্ষমতার মধ্যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর এসে ঢুকে পড়ে। 
যেমন, মনের জোর, আত্মবিশ্বাস এবং আশপাশ সম্পর্কে সচেতন থাকা। 
এতগুলো ফ্যাক্টর পূরণ করার জন্য আমাদের অস্ত্র বলতে, ক্রসওয়র্ড, 
সুদোকু, আযানাগ্রাম (একটি শব্দের অক্ষরগুলো ওলটপালট করে দেওয়া)। 
এরকম একটা নিয়ে লেগে পড়ব। চেষ্টা করব সল্ভ করতে। তবে ক্রসওয়র্ডটা 


ভাল পারি বলে সুদোকু ঘেঁটে 
দেখব না, এমনটা যেন না হয়। 
চেষ্টা করব যথাসম্ভব এরকম 
বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র সল্ভ 
করার। 


অন্য কারও শরণাপন্ন হব না। 
আমরা তো নিজেদের সবচেয়ে 
ভাল চিনি। সবসময় একটা ছোট 
ভায়েরি বা পেন সঙ্গে রাখব, তার 
ভিতরেই লেখা থাকবে আমাদের 
স্মৃতি সম্পর্কিত ছোটখাটো 
নোট্স। সারাদিন পর বাড়ি ফিরে 
এই ডায়েরিটা আযানালাইজ 
ক্ষমতা এবং শক্তির ক্ষেত্রে বাধাটা 
কোথায়। একবার সমস্যার মূলে 
পৌছতে পারলে, সেটাকে সল্ভ 
করা আমাদের বাঁ হাতের খেল। 


যোগ + প্রাণায়াম 


যোগ এবং প্রাণায়ামের মধ্যে 
তফাৎ আছে। কিন্তু আমরা 
যেদিকে এগোচ্ছি, সেদিকে এই 
দুই-ই ভীষণ অর্থবহ। তফাৎ- 
ফারাক ভূলে এই দুজনকেই 
মিশিয়ে নেব। আত্মার অভূতপূর্ব 
উন্নতি নয়, আমরা চাইছি সাধারণ 
কয়েকটা উপায়, যার ফলে 
মানসিক শক্তি এবং ক্ষমতার 
গ্রাফটা উ্মুখী হয়ে ওঠে। যোগ 
এবং প্রাণায়ামের আগে একটা 
কন্ডিশন রয়েছে এবং তা হচ্ছে, 
ডিসিপ্লিন বা অনুশাসন। কারণ 
একদিন যোগব্যায়াম বা প্রাণায়াম 
করলেই মনের ক্ষমতা বাড়ে না। 
তারও একটা নিয়মিত চক্র রয়েছে 
এবং সেটাও ঠিকঠাক মেনে 


চলতে হয়। 
যোগব্যায়ামের একটা টেকনিক 
অনুযায়ী, শোওয়া অবস্থায় ডান 
হাটু ক্রমশ বুকের কাছে নিয়ে 
আসব এবং হাতের সাহায্যে সেটি 
বুকের কাছে একটা পোজিশনে 


রাখতে হবে। এই বাঁ পা টানটান 
ভঙ্গিতে ছড়িয়ে রাখব। খানিক 
পর ডান হাঁটু আবার স্বাভাবিক 
ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাঁটু 
একইভাবে বুকের কাছে তুলে 
আনব। এর পর দুহাঁটু নিয়ে 
গোটা প্রক্রিয়াটি রিপিট করব। 
আর-একটি আসন অনুযায়ী, হাঁটু 


থাকতে হবে। ঘাড় ঘোরালে 
চলবে না। অর্থাৎ একদম 
আনডিভাইডেড মনঃসংযোগ! 
আপাতদৃষ্টিতে মেন্টাল ফিটনেসের 
সঙ্গে যোগব্যায়ামের এই দুই 
টেকনিকের কোনও সম্পর্ক নেই। 
কিন্তু এর ফলে শরীরে একটা 
নতুন উদ্যম আসে। ছোট থেকেই 
শুনে আসছি, সাউন্ড মাইন্ড ইন এ 
সাউন্ড বডি। শরীর ঝরঝরে 
হওয়ায় মনে বাড়তি উদ্দীপনা 
পাওয়া যায়! মাত্র তিন থেকে 
পাঁচ মিনিটের বিনিময়ে এমন 
লাভ আর কোথায় মেলে! 
তৃতীয় আসনটি ভেরি ইজি! 

এরে কয় শবাসন! চিৎ হয়ে শুয়ে, 
চোখ বন্ধ করে, হাত-পা আলগা 
করে রাখতে হবে। শবাসনের 
মাধ্যমে মনের উপর চাপ কমে। 
এমনটাও হয় যে, এই একটা 
শান্ত, স্টেসহীন অবস্থাতেই 
অনেকগুলো উত্তর আমরা পেয়ে 
গেলাম। সচরাচর যা পাওয়া যায় 
না। আর কে বলতে পারে, এই 


ঘুরিয়ে দেবে না। বাই দ্য ওয়ে, 
যে-কোনও যোগব্যায়ামের পরই 
কিন্তু শবাসন একেবারে মাস্ট! 
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শ্বাস নিই আমরা? আরে ধুর, আমরা 
যেমন-তেমনভাবে শ্বাস নেওয়া 
গপ্পো দিচ্ছি না। আমরা বলছি 
প্রাণ ভরে, ফুসফুস ভরে শ্বাস 
নেওয়ার কথা। প্রাণায়ামের 
সাধারণ কয়েকটা উপায় 
অবলম্বন করলে, মন তো কোন 
ছার, তার উধধ্বতন চোদ্দ 


পুরুষের ক্ষমতা বাড়বে। একটা 
রাস্তা বলি, একটা মোটামুটি 


ঁ 
সপন 


7 


কহিল 


বা. 


নিয়ে ফুসফুস ভরিয়ে ফেললাম। শ্বাস 
নেওয়ার সময় আমাদের পেট ভিতরদিকে 
ঢুকে আসবে। গভীর শ্বাস নিয়ে আস্তে- 
আস্তে শ্বাস ছাড়তে হবে। মোটামুটি তিন 
থেকে পাঁচ মিনিট ব্যাপারটা চালাতে হবে। 
এর ফলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন 
মস্তিষ্কে পৌছয়। ফলে মস্তিষ্ক বাবাজি 
আরও সজীব হয়ে ওঠে। নিজেকে 


মানসিকভাবে বেশ শক্তিশালী বলে মনে 
হয়। 
আর-একটি পদ্ধতি হল, নাকের মাধ্যমে 
শ্বাস নেওয়ার এক বিশেষ ভঙ্গি। প্রথমে 
বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান নাক চেপে ধরে, 
বাঁনাক দিয়ে শ্বাস নিতে হবে। আবার 
একইভাবে বাঁ নাক চেপে, ডান নাক দিয়ে 
শ্বাস ছাড়তে হবে। প্রথমদিকে তিন থেকে 
পাঁচ মিনিট চালালেও, আস্তে-আস্তে সময় 
বাড়াতে হবে এবং সেটা ১০ মিনিটের 
কাছাকাছি নিয়ে যাব। তা লাভের খাতায় 
কী আসছে? শারীরিক অসুস্থতা হচ্ছে 
কনসেনট্রেশন এবং মানসিক জোরের 
প্রধান শত্র। কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে 
মানসিকভাবে ফিট বলা চলে কি? 
প্রাণায়াম প্রধানত শরীরকেই শুদ্ধ করে, 
আত্মবিশ্বাস এবং মনঃসংযোগের ভিত 
॥ আরও শক্ত করে। রোগব্যাধির হামলা 
£ রোখে। মন হয় একমুখী । কোনও 
ফেলাটা আরও সহজ হয়ে ওঠে। 


“কনফিডেন্স শব্দটা আমাদের বহু-শোনা 
কয়েকটি শব্দের অন্যতম। আমাদের এই 
আলোচনার মধ্যেও নানা জায়গায় 
এসেছে এই শব্দ। কেসটা কী আসলে? 
মুখোমুখি হই আমরা। কিছু ঘটনা 
আমাদের বেশ নিশ্চিন্ত করে, আর কিছু 
টেনশন বাড়ায়। প্রথমটিতে কোনও চাপ 
না থাকলেও পরেরটি ঝামেলার... 
আত্মবিশ্বাসে প্রেশার... মনে হয় কী 
করব? পারব তো সামলাতে? এটাই হচ্ছে 
নিজের উপর বিশ্বাস শক্ত করার মোক্ষম 
সময়। মনে-মনে বলতে হবে, যাই হোক 
না কেন আমাকে পারতেই হবে। আমি 


একাই যথেষ্ট... ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্সি ছাড়তে হবে। তবেই শান্তি তো আসেই। 

গড়ে উঠবে যথার্থ সেল্ফ-কনফিডেল। একবার এটি অর্জন € যার যেটা শখ বা হবি সেটিকে চর্চা করার চেষ্টা করব। না 
করে নিলে সেটি ধরে রাখা ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু অধিক থাকলে একটা হবি বানাতে তো দোষ নেই। 

আত্মবিশ্বাস অবশ্যই বর্জনীয়। নিজের ক্ষমতা বুঝেই ৬ ভ্রান্ট্রেশন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব। 


এ :8৮1৮৮7৯ ৬ মেন্টাল স্টিমূলেশন জরুরি। কম্পিউটার গেম্স, পাজেল, 
ভ নেই। তবে যত্চুকু কর ০১৬০০ ক্রসওয়র্ড সল্ভ করা, এগুলোর মাধ্যমে এটা পাওয়া যেতে 


কথা না ভেবে আপ্রাণ চেষ্টা করব নিজের সেরাটা দিতে। পারে। এতে টাইম-পাসও হবে আবার মগজের ব্যায়ামও হবে। 


তবেই গড়ে উঠবে যথার্থ সেল্ফ-কনফিডেন্স। একবার এটি অর্জন ক 


টিপ্স এক ডজ মানুষের মন, মনের স্তর নিয়ে সেই কবে থেকে পড়াশোনা 
আশা করাই যায় মোদ্দা কথাটি মগজে ঢুকে গিয়েছে। এবার  চলছে। নানা সময়ে জানা যাচ্ছে নানা জিনিস। মাঝে-মধ্যে 


মেন্টালি ফিট থাকার টিপ্সগুলো দেখে নিই। তবে শুধু পালটে যাচ্ছে পুরনো ধারণা। মাঝে-মাঝে গড়ে উঠছে নতুন 
দেখলেই হবে না, কাজে লাগাতে হবে। দৃষ্টিকোণ। গবেষণা, পঠন-পাঠন এসব চলতেই থাকবে। 

৬ চিন্তা-ভাবনায় পজিটিভ ভাইব্স আনার চেষ্টা করব। সেই তবে, সত্যি বলতে কী, রিয়েল লাইফে এসব যে ভীষণ 
সঙ্গে যাবতীয় নেগেটিভ চিন্তা বাতিল করে দেব। প্রাসঙ্গিক তা নয়। কারণ বাস্তব জীবনে কিছু 


জাস্ট চিল! মুডটা লাইট রাখব, ভাল করে রেস্ট নেব। 

€ নিজের ভবিষ্যতের দিকে ফোকাস্ড থাকব। আগামি 
দিনগুলোর একটা প্ল্যান করে নিলে আরও ভাল। তা হলে, 
নিজেকে একটা উদ্দেশে মোটিভেট করতে পারব। কথায় 
বলে, স্টিক টু ইয়োর গোল। সেটাই করব। 

€ “ডু ইট নাও।' কোনও রাজনৈতিক প্লোগান নয়। নিজের 
জীবনের প্লোগান করে নিতে হবে এটিকে। কোনও কাজ 
ফেলে রাখব না। ফেলে রাখলেই বেকার সময় পেরিয়ে যাবে। 
গ প্রয়োজনে নিজেকে এবং মনের কথাগুলোকে এক্সপ্রেস 
করতে হবে। মনের ভাব শেয়ার করার জন্য বেছে নেওয়া 
যেতে পারে নিজের প্রিয়জনকে । বাবা-মা, ভাই বা বোন, বন্ধু, 
যে-কেউ হতে পারে সেই ব্যক্তি। কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি আমরা 
নিজেরাই হতে পারি। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার 
মাধ্যমেও অনেক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। নিজের 
একটা ডায়েরিও মেনটেন করতে পারি, যেটাতে লিখে 
রাখব আমাদের আনন্দ-দুঃখ-কষ্ট্রের কথা। এতে মনটা 

আরও শক্ত হয়, কনফিডেন্স বাড়ে। 

গ সময় পালটায়, এই কথাটা মনে রেখেই সময়ের সঙ্গে 
খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করব। 

গ না” বলতে পারা শিখতে হবে। অনেক সময় নানা 
লোকের মন রাখতে তাদের কথায় সায় দিতে হয়। তাই এসব 
কেসে এবার থেকে প্রথম থেকেই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে 
দেব। না হয় ভাবার জন্য একটু টাইমও চেয়ে নেব। 

৬ মনের জন্য হাসি দারুণ ওষুধ। তাই ইকোমুখো হয়ে 
থাকলে চলবে না, প্রাণ খুলে হাসতে হবে। অবশ্য হাসির 
কথা হলেই। অকারণে হাসির স্বভাবটি কিন্তু বাদ দিলেই ভাল। 
৬. নিজেকে একটু প্যাম্পার করব। মানে ভাল খাব, পরিষ্কার- হেয়ার: সুজয় বণিক 

পরিচ্ছন্ন থাকব, সাধ্যমতো নিজের ইচ্ছেগুলো এক-এক করে ফোটো: দেবাশিস মিত্র 

পুরণ করব। নিজেকে অর্গানাইজ করে নিলে একটা মানসিক পোশাক: ডিসকভারি, পুষ্পাঞ্জলি কালেকশন্স, 


মডেল: তন্ময়, চিত্রাঙ্গদা, সাদিক, শায়না 


খুসকি দূর করতে হলে 


রোজকার খাবারে যেন প্রচুর ৃ খুসকি হলে মাথায় তেল 
পরিমাণে জিঙ্ক ও ক্যালসিয়াম থাকে। ? দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। 
আযালকাইনযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার র স্নান করার আগে ভিনিগার 
করলে খুসকি বেড়ে যেতে পারে। : ও লেবুর রস মিশিয়ে মাথায় 
মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে গরম ; লাগিয়ে অন্তত একঘণ্টা রেখে 
জলের ভাপ নিলেও খুসকি কমে। ; দিলে উপকার পাওয়া যায়। 
অলিভ অয়েলে কয়েকটা : এককাপ জলে একটা লেবুর 
গোলমরিচ ফেলে, তা গরম করে ; রস মিশিয়ে রাখব। শ্যাম্পু করার 
মাথায় লাগালে খুসকিতে উপকার  ; পর ওই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে 
পাওয়া যায়। তবে তেল লাগানোর ; নিলেও খুসকি কমে। 
একঘন্টা পর শ্যাম্পু ট খুসকি খুব বেড়ে গেলে টক 
করা জরুরি। দইয়ের সঙ্গে আমলকি 
শ্যাম্পু করার পর £ পেস্ট মিশিয়ে 
সিডার ভিনিগার একদন্টা মাথায় 
দিয়ে মাথা ধুলে সস... লাগিয়ে রেখে 
খুসকিতে উপকার , শ্যাম্পু করব। 
পাওয়া যায়। আপেল থেঁতো 
ঈ খুসকি বেড়ে গেলে করে ছেকে নেব 
মেহেন্দি পেস্ট ও এবং এর সঙ্গে 
মিশিয়ে মাথায় ; স্কালে লাগাব। 
লাগানো যেতে ; গু রিঠা ফুটিয়ে সেই জল দিয়েও 
পারে। ; শ্যাম্পু করা যেতে পারে। 
র খুসকির সমস্যায় সপ্তাহে 
: পরিমাণে সবুজ শাক-সব্জি 
_. খেতে হবে। 
মডেল: সোনিকা 
মেকআপ: নবীন দাস 
স্টাইলিং: স্যান্ডি 
ফোটো: সোমনাথ রায় 
টি 


২ ৮৮. 
| ৯. টি ৬ রর 


০৮/৮% রা ৮৮1? &/1৮৮/৮ 
সুন্দর দেখানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি নিজেকে ভালবাসা। সারারাত জেগে কাজ করতে 


হলে সকালে অল্প গরম জলে লেবু দিয়ে খেলে ক্লান্তির ছাপ দূর হয়। 
ইমরান খান 


চোখের উপরে ও নীচে চে. 


কাটা দাগ রয়েছে। স্পা 
মেকআপের সাহায্যে তা ব্ভে, 
ঢেকে দেব। 


রি 


কাটা জায়গায় বেশি 
করে বেস লাগিয়ে 
ওই দাগ ঢেকে 
দিতে হবে। 


চোখের কাটা দাগ ঢাক 


ঢ % [লাজ 


15৫1" 


117 10111” ও 
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5217 
77190111" 


শুদ্ধ নিম পাতার গুণে সমৃদ্ধ। 

১ আ্যান্টিসেপটিক, আ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং গভীরভাবে পরিষ্কার করার উপাদানে সমৃদ্ধ। 

৬ আপনার মুখের যত্রের জন্য একমাত্র সমাধান। ১ নতুন কোবের জন্মকে তরান্বিত করে। 
স্কিন টোনের সতেজতা রক্ষা করে লাবণ্য বাড়িয়ে তোলে। 


ম1020 1010. 79191, 9474573487। 8807091: 110104 610151158, 9831813977, 8818581: 1025. 9830561953, 8819190: 5.1. নি না 09 6719107155, 
84345036117 8510819: 39015 8৪0 571610158, 90882856436, 01/8177195091192:17780172177779121001), ০০০০1১৩1701: 1/01525160107075৩, 0: 59101111975 874 93970100, 9143030407, 

01709: টা নিতে 08188150085 01911501015, 9434079753, ৮৮701277772 5980091: 21858015997, 89748580398, 16011815 08791: 111122% 
রা 053-: 89570, 94333589241, 11510: 7511 571675758, 9434180505, 89112011736: 9.0. 67190759। 94345565473, 891119011: 4.2. 6715727199, 9333292991. 7917188: 


22354852. 
54710786719072759, ২752 লিক সস 9339510555 


11) 


কাব্যি 


আ্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায় 


তবে কি দেবে না চুম্বন এই ঠোটে? কথায়-কথায় অথর্ব হয়ে যাচ্ছি আমিও। যদি আমি সত্যি হইব 


যে ঠোটে জবাব বন্দি হয়ে আছে? যে হাত আমার আর প্রেমিক হতে ইচ্ছে 


প্রথম ছুঁয়েছিল তোমার চোখের পাতা, করে না, ইচ্ছে করে না জলে নামতে... অভিজিৎ চক্রবর্তী 

সে হাতে আজও ফুলের গন্ধ লেগে আছে।  শুয়ে-শুয়ে হাওয়ার সঙ্গে কথা বলি। 

অভ্যেসবশত পাতা উলটে দেখো আজ নেমে আসে অন্ধকার, যেভাবে ঘোড়সওয়ারের দল? 

অন্তত আজ একবার, শব্দরা হার মেনেছে আজও ঘুমিয়ে পড়ি আমি... শত-শত কাগজ চাপিয়ে গোলাপ- 
শব্দকোষের কাছে, আমার জবানবন্দি লেখা একটা আস্ত দিন পার করে বাগানে ফোটাবে সূর্যমুখী? 

আছে সেই শবে, মুহূর্তে উলটে দাও সব, চুলে বিলি কেটে ঘুম ভাঙায় ভোর, একহাটু বয়সেই তো ঘোড়া তোমার 
বিছিয়ে দাও কীটা...সম্পর্ক একদিন সাদা পাতায় হিসেব করে জীবন, আর চাবুক মানছে না... 


ঠিক বেছে নিয়ে বাচতে শিখবে। আস্তে-আস্তে বুড়িয়ে যায় সময়... কী আর বলবে...মাটির ভগবান? 


19 ২ 
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অলঙ্করণ: সৌভিক রায় 


মি... 


11 [৮-৮-%৮5৮ 


4917101195৬ 


সি-গ্রিন কালারের হুডেড 
জ্যাকেটের সঙ্গে সি-গ্রিন কর্ডের 
প্যান্ট। সঙ্গে গ্রে মাফলার। 


পোশাক: জ্যাকেট: ইউ সি বি 


জানুয়ারি ২০১১ 


২ ৪ 


(9890091)/0199910 


সবুজ রঙের হুডেড চেক শার্টের 
উপর স্ট্রাইপড সোয়েটার। 


পোশাক: ইউ সি বি 
সিটি সেন্টার ১ 


ফোন: ৯৩৩১৭৯৬৫০৩৩ 


শুটিং কোঅডিনেটর: রাই সেনগুপ্ত 
ও মৌমিতা সরকার 

মডেল: অদিতি, দেবলীনা ও সায়ন 
স্টাইলিৎ; স্যান্ডি 

মেকআপ: জিতেন্দ্র মাহাতো 
ফোটো: সোমনাথ রায় 


ভিতরে হাইনেক ফুলপ্লিভ 
সবুজ সোয়েটার, ম্যাজেন্টা 
রঙের সিকুইনড্‌ স্প্যাগেটি উপ 
ও তার উপর সবুজ হুডেড 
জ্যাকেট। 


পোশাক: সোয়েটার: ইউ সি বি 


টপ: মিস্টিক, শ্রীরাম আর্কেড 


7৮//-7754 
1 


মুভি এডিটিং সফ্টওয়্যার অনলাইন 
মুভি এডিটিং সফ্টওয়্যারের সাহায্য বাড়িতে খেলার খবর 
বসেই বানিয়ে ফেলতে পারি একটা সিনেমা। এনা 

ভিডিওর সঙ্গে গান জুড়ে দেওয়া, গানের লয় ৮ ্ রর 
বাড়ানো-কমানো, মুভিতে হরেক রকম র থে রে 


এফেক্ট আনার মতো অনেক সুবিধেই 
পাওয়া যায় এই সফ্টওয়্যারে। 

কম্পিউটার থেকে ছবি, গান খুজে 
নেওয়া বা 


ওয়েবসাইটের খোঁজ: ৮/৮/৬/-681075191-0017, 

৮/৮/5/-1008-001005 ৮/৮৮/-20991.00হ25 ৮/৬/৬/.51.007১ 

ছম/-900107057515.50105 ৮/৮%/.0110155107152- 
188:001079 %/5/৮/-0169-001705 ৮/5/%/-51011961%া. 


সম্পূর্ণ ২ ০7. ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনিস, 
সিনেমাটাকে চি ওয়ান সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন খেলার 


৮ খবর এই সাইটগুলোতে পাওয়া যাবে। পছন্দের 
খেলোয়াড়ের ছবি বা ইন্টারভিউ, সবেরই 


পালটে ফেলতেও 
পারব এই 


সপ হদিশ মিলবে এখানে। 
ধ্যমে। ৃ | 

2 সিসি. 

্ ৯, 
পু ১ 

পি আই কেয়ার টিভি 

গেম অনিডার নতুন এলইডি টিভি 

এলসিডি মনোরঞ্রনের 

টিভি পাশাপাশি আমাদের 

চোখেরও যত্র নেবে। 

ক এর বিশেষ আই 

এলসিডি টিভির ইউভিরশ্মি ৯৯% | 

দৌলতে টিভি টা শি 
সমস্যাটি সাধারণত হয় যখন রি এবং আমাদের দেবে ৯৫% 
কম্পিউটারের ্ে রিফ্রলেক্‌* শন-ফ্রি 
ারাধিক মা সর এবার একসঙ্গেই নিতে পারব আমরা। নি দি 

রী টিভিটিতে রয়েছে মোশন সেলসিং সোলার কিবোর্ড 

যায়। পাখার ধুলো গরম রা টি 
হাওয়াকে কম্পিউটারের ভিতরে ্‌ টেকনোলজি, যার সাহায্যে ২৫ লজিটেক বাজারে এনেছে এমন একটি 
আটকে দেয়। পাখা ঠিকমত কাজ না ইন্টারত্যাস্টিভ গেম খেলা যাবে। কিবোর্ড, যা চলবে কোনওরকম তারের 
করলেও কম্পিউটার গরম হয়ে গিয়ে.  জয়স্টিকটি ওয়্যারলেস। আর আছে, সাহাব্য ছাড়াই। সোলার প্যানেলের সাহায্যে 
এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ২ এসডি কার্ড পলট। ১ জিবি মেমরিতে আলোর জোরে চলবে এই কিবোর্ডটি। 
পাখা সময়মত পরিষ্কার করব বা পাখায়.. 3 ইচ্ছেমত আরও অনেক গেম এমনকী, ঘরের ভিতরেও কাজ করবে এটি। 
গন্ডগোল থাকলে তা সারিয়ে নেব। | র্রভান্মনে! টিলার 
বিদ্যুতের প্রবাহ যদি ঠিকঠাক মাস পর্বস্ত সম্পূর্ণ 
কম্পিউটার পর্যন্ত না পৌছোয় তা অন্ধকারেও কাজ করতে 
হলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। পারবে এই কিবোর্ড। 
তাই দেখে নেব বিদ্যুতের তারে বা প্লাগ 
পয়েন্টে কোনও গোলমাল হচ্ছে কিনা। 


এ 
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ডাধর গুলাবরী 


ভাবর 4 গোলাপ জল 


+কটন ওয়াইপ +কে 


আপনি কি জালে ডাবর গুলাবরী জল দিয়ে আপনার লৌন্দর্যাকে 
প্রস্ফুটিত করতে পারে? 


একে ভিন্ন ভিন্ন বিউটি প্রোডান্টস্‌-এর সঙ্গে মিশ্রিত করে আরও উৎকৃষ্ট করুন। এর ন্যাচারাল রোজ 
একট্যাক্টস্‌ ত্বকের আর্রতা বাড়িয়ে ত্বককে দেয় গোলাপের সৌন্দরয্য। একে কটন-এ লাগিয়ে মুখমন্ডলে 
লেপন করুন অথবা একে ফেস প্যাক-এর সঙ্গে মিশ্রিত করুন আর দেখুন কোমল, ফ্রেশ আর 
গোলাপের মতো ঝলমলে তৃক। 
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॥লদও 2005 


“ ত দিয়েছিল তার দ্বৈত অপরাধের 
জন্য। ক্রাইম নম্বর ওয়ান, তার স্ত্রী রিয়া 


যাচ্ছিল রিয়া, কিন্তু জর কমছিল না। তার 
মন আর শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে উঠছিল। 
একসময় তার জবর সারল ঠিকই, কিন্তু 
জয় দেখল যে, জ্বর সারলেও একটানা 


ছিল বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী! আর, 


ভূগে রিয়ার শরীর ভীষণ দুর্বল। এতটাই 


ক্রাইম নম্বর টু হল, রিয়া তার মিসক্যারেজ 


দুর্বল যে, সে কম্পিউটারে চ্যাট করছে না, 


এবং চিরকালের অন্তঃসত্বাহীনতার পর 
সব সময় ঘ্যানঘ্যান করত! প্রথমে জয় 


ফেসবুকও ব্যবহার করছে না। জয় বুঝল, 
এই হচ্ছে মওকা। এই সময়েই কাজ হাসিল 


ভেবেছিল, রিয়াকে গলা টিপে খুন করবে, 
তারপর তার ডেডবডি চার ভাগ করে, চার 


করতে হবে। রিয়ার দুর্বলতা আর বিশ্বাসের 
সম্পূর্ণ সদ্যবহার করে, তার ওষুধের সঙ্গে 


জায়গায় ফেলে দেবে। এতে কেউ জানতে 
পারবে না। কিন্তু পরে প্ল্যানটা পালটে সে 
অন্যভাবে নিজের কাজ হাসিল করল। 
কিছুদিন ধরে রিয়া ভাইরাল ফিভারে 
ভূগছিল, যার মূল কারণ ধরা যায়নি 
একের পর-এক ত্যান্টিবায়োটিক খেয়ে 


স্লিপিং পিলের মারাত্মক ওভারডোজের 
সাহায্যে অবশেষে ১৩ তারিখ, শুক্রবার 
জয় তার স্বপ্নপূরণ করল। 

সেদিন সকালে নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়ে 
ঘুমোচ্ছিল জয়। কারণ, সে জানত, তার 


আগের দিনের কার্যকলাপের ফল কী হবে। 


কাজের মাসি বুলবুল এসে যখন 
ডোরবেল বাজাল, তখন জয় 

আনা স্লিপার পায়ে দিয়ে, তাদের 
ভারী দরজাটা খুলল। 

ভরয়িংরুম দিয়ে যাওয়ার আগে রিয়ার 
ঘরে একবার উঁকি দিয়েছিল জয়। 
শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল রিয়া, যেন 
একটু অস্বাভাবিকরকম শান্তিতে। 
জয় বুঝেছিল তার মানে। বেশিক্ষণ 
| অপেক্ষা করতে হয়নি তাকে। 

দশ মিনিট পর সেই আতঙ্ক মেশানো 
চিৎকারটা এল, যার জন্য অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে। এটা 
তাদের কাজের মাসি বুলবুলের গলা। 


জয় যখন নিজের বেডরুম থেকে 

বেরোল, তখন শুনল রিয়ার 

দামি কাপ মেঝেয় পড়ে চৌচির 

হয়ে যাচ্ছে। 

“ড্যাম,” দাতে দাত চেপে বলল 

জয়, “গেল আমার দামি 

| টি-সেটটা!” 

এটা যদিও রিয়ার ছিল, তবে জয় 

জানত যে, আজ থেকে রিয়ার 

অনেক কিছুই সম্পূর্ণ ওর নিজের। 

সেগুলো একেবারে একা ভোগ 
করতে পারবে সে, নিজের মতো করে। 
দশ দিন পর সব কিছুই চলে এল জয়ের 
হাতের মুঠোর মধ্যে। 
বাড়ির ঘনিষ্ঠ মহলে একটা চাপা 
ফিসফিসানি একসময় গুনগুন করে প্রায় 
কোলাহলে পরিণত হয়েছিল। একটা 
হয়েছিল। কিন্তু মোটিভের অভাবে সেই 
গুনগুনানি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া 
জয়ও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ডিক্লেয়ার করেছিল 
যে, এই ব্যাপারটা নিয়ে সে আর এগোতে 
চায় না। 
“যাই করি না কেন, আমি তো আমার 
রিয়াকে আর কোনওদিনই ফিরে পাব না।” 
একটা ফৌপানো কান্না মেশানো গলায় 


বলেছিল সে। 

তার এই বিশেষভাবে প্র্যাকটিস করা গলার 
জন্য ওই ফিসফিসানি একেবারে স্তব্ধ হয়ে 
গিয়েছিল, আর সেটা দেখে জয় নিজেকেই 
নিঃশব্দে কশাঘাত করেছিল ত্যাক্টিংটা 
প্রফেশন হিসেবে না নেওয়ার জন্য। 
কারণ, সেটা নিলে যে-কোনও ত্যাক্টিং 
আযাকাডেমিরই সে অনারারি লাইফ টাইম 
মেম্বার হয়ে যেত, তাতে কোনও 

সন্দেহ নেই। 
ধীরে-ধীরে নিজের হাতে রিয়ার 
জামাকাপড়, জিনিসপত্র, কমদামি গয়না, 
বই, সব দান করে দিল জয়। বিনিময়ে অকুণ্ঠ 
গুছিয়ে নিয়ে, গয়নাগাটিগুলো রিয়ার “শেষ 
বুলবুলকে নার্স-সেন্টারে পাঠিয়ে, জীবনের 
এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ করল সে। 
মহিলা মহলে জয়ের নাম প্রতি্নিত হতে 
লাগল। কারণ, ততদিনে সে নিজেকে 
অত্যন্ত রহস্যময় এক প্লেবয় হিসেবে 


সে নিজের চাকরিটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে 
দিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক মহিলারই একান্ত: 
ইচ্ছে, জয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সময় 
কাটানোর। কয়েকজন সীমিত ভাগ্যবতীর 
ক্ষেত্রে এই নৈকট্য পরিণত হত ক্ষুধিত 
শ্বাপদের মতো এক হিংস্র প্রেমমিলনে। 
অন্যদের কাছে এটা ছিল অতীব ঈর্ষণীয়। 
অন্যদিনের মতো সেদিনও রাত দু”টোর 
গার্লফ্রেন্ড রথকে সঙ্গে নিয়ে। 
আমেরিকা থেকে কিছুদিন হল একটি 
এনজিও-র সঙ্গে এদেশে এসেছে রথ। সে 
সিরিয়াসলি ভাবছে, এখানে কিছুদিন 
কাজ করার পর ফিল্ম ইন্ডাস্ত্রিতে একটু 
চলাফেরা করবে। 

“আযাজ আ ফ্রেশার, আই ক্যান গো ফর দ্য 
জয়কে বলেছিল রুথ। 

“আই নো সামওয়ান, যার সাহায্যে 
অনায়াসে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা 
শ্যাম্পেনের গেলাসটা রুথের গেলাসের 


হাসতে চেষ্টা করল জয়, পারল না। তার 
ঠোঁটের পাশ দিয়ে কী একটা গড়িয়ে পড়ল 
যেন। আবার হাসতে গিয়ে চমকে উঠল - 
জয়। কী যেন থলথলে নরম একটা জিনিস 
অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। 
এ কী, জয় তার নিজের চোখকে বিশ্বাস 
করতে পারছে না! মুখ দিয়ে লালা এবং 
রক্ত ছলকে পড়েছে তার প্রাইভেট 
বেডরুমের টার্কিশ কার্পেটে! 

জয়ের মুখ থেকে আর কথা বেরোতে 
চাইছে না। একটা অদ্ভুত অবশ অবস্থা তার 
শরীরের মাস্ল এবং মনকে যেন এক 
আসুরিক শক্তিতে চেপে শ্বাসরোধ করতে 
চাইছে। দূর থেকে, যেন শত মাইল দূর 
থেকে ভেসে এল রুথের গলা ! অসম্ভব 
শান্ত সেটা। সত্যিই কি শান্ত? নাকি সেটা 
জয়ের কাছে শান্ত, কারণ, অতল ঘুমে 
তলিয়ে যেতে বসেছে সে! ৃ 
“তোমার কাছে একটা আাডভাইস দরকার 
ছিল আমার,” রুথের গলা ভেসে এল 
জয়ের ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাওয়া কানের 


হাই সোসাইটি মহিলা মহলে জয়ের নাম প্রতি নিত হতে লাগল। 


পরিণত করতে পেরেছে। ওর কন্দর্পকান্তি 
চেহারা, মনগলানো কথাবার্তা, চালচলন, 
এবং তুখোড় বুদ্ধি ছিল তার বিভিন্ন গুণের 


মধ্যে অন্যতম। আর রিয়ার ইনসিওরেন্সের 
মোটা টাকা এবং “শেষ স্মৃতি'-র দৌলতে 


সঙ্গে হালকা করে ছুঁয়ে, টিং করে একটা 
শব্দ করে বলেছিল জয়। 

রুথ তার হালকা নীল চোখ দিয়ে 
তাকিয়েছিল জয়ের দিকে। কোনও 

কথা ফোটেনি তার মুখে। 

দামি বিলিতি সিগারেটটা মুচড়ে নিভিয়ে 
জয়। কোনও কথা না বলে স্রেফ মন্ত্রমুগ্ধের 
মতো জয়কে ফলো করে চলছিল রুথ। ক্লাব 
থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে জয়ের প্রাইভেট 
বেডরুমে চলে এল তারা। এই ঘরের চার 
দেওয়ালে রং-বেরঙ্রর কাচের আয়না, 
দরজা খুললেই নীল আলোয় ভরে ওঠে 
গোটা ঘর এবং তার সঙ্গে যোগ হয় মধুর 
যন্ত্রসংগীত। 

ভোর তিনটে বাজে। জয়ের স্কচের বোতল 
খানিকটা শেষ হয়েছে। তার মাথার মধ্যে 
একটা অদ্ভুত ঝিমধরা ভাব, যেটা আগে 
কখনও হয়নি। , 

লাল সিক্ষের নাইট গাউনটা আযাডজাস্ট 
করতে-করতে রুথ জিজ্ঞেস করল, 
“আমার ফিল্মের ব্যাপারটা কী হবে?” 
নিজের স্কচে হালকা একটা চুমুক দিল সে। 


পরদায়। ক্মীণ, অত্যন্ত ক্ষীণ রুথের গলা। 
নিপুণ হাতে।” 

“আমা__ আ-আ-মা-আ-কে -কে- এ-এ?” 
জয়ের জিভ যেন তার আয়ন্তের বাইরে। 
ঘরের রং-বেরঙের কাচ যেন তার দিকে 
তেড়ে আসছে। চমকে উঠে ঘরের সিলিংটা 
ধরতে গিয়ে, সে একেবারে দড়াম করে 
পড়ল তার সাধের টার্কিশ কার্পেটের উপর। 
ধীরে, খুব ধীরে সে নিজের কনট্যাক্ট লেব্সটা 
খুলে, তার চোখের মণির আসল রংটা 
প্রকাশ করল। সেটা কালো। 

জয় যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের সিলিংয়ের 
উপর। তার আডুলগুলো যেন আঁকড়ে ধরার 
চেষ্টা করছে ওই সাদা সিলিংটাকে। কারণ, 
একমাত্র ওটারই রং সাদা, বাকি চতুর্দিকে 
শুধু লাল রং, যেটা ক্ষিপ্রগতিতে গাট থেকে 
গাঢ়তর হয়ে চলেছে। 

এবার রুথ নিজের মুখটা এগিয়ে 

আনল জয়ের কাছে। 

“তোমায় না তো কাকে, ইউ সান অব আ 
বিচ?” একটা চাপা গলায় বলল সে, 


“তোমার ধারণা, সব কিছু তুমি সামলে 
নিয়েছ, তাই না? ভেবেছিলে, কেউ কিছু 
জানতে পারেনি। কিন্তু একটা জিনিস 
তুমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনোনি, সেটা হল, 
রিয়ার ফেসবুক।” 

জয় যেন নিঃসাড় হওয়ার আগের অবস্থায় 
চলে এসেছে। সে কী একটা যেন বলার 
চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। একটা তীব্র 
ঝাঝালো গন্ধযুক্ত তরল পদার্থে তার 
আশপাশ যেন আরও ভিজে গেল। 
“আসলে তুমি কোনওদিন ভাবনি যে, 
রিয়ার কোনও ই-বন্ধু থাকতে পারে,” বলে 
চলল রুথ, “একজন বন্ধু, যাকে সে সব 
কিছু বলবে, এমনকী, তোমার সম্পর্কেও, 
তোমার চিন্তাতেও আসেনি, তাই না?” 
জয় কোনও কথা বলতে পারল না। 
“এটা চিনতে পারছ?” একটা চাপা 
হিসহিসে গলায় বলে উঠল রুথ। 

জয় প্রচণ্ড চেষ্টা করল নিজের চোখটা 
একবার খোলার। চারদিকে ভয়ানক 
অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে 
কীসব যেন ভেসে বেড়াচ্ছে! তারই মধ্যে 


সে ঠাহর করতে পারল একটা জিনিস, 
সেটা হল একটা ওষুধের ফয়েল! 
“তোমার দেওয়া স্লিপিং পিলের বাকি 
অংশটা,” রুথের গলা ভেসে এল, 

ভাঙা কাপের টুকরোগুলো তুলছিল, তখন 
সে এটা কুড়িয়ে পায়। ও প্রথম থেকেই 

' সন্দেহ করেছিল। কিন্তু প্রাণের ভয়ে মুখ 
খুলতে পারেনি। রিয়ার মোবাইল আর 
ই-মেলের কোনও উত্তর যখন আমি 


পেলাম না, বুঝলাম, তুমি কিছু করেছ। 
তুমি জানতেও না যে, রিয়া তোমায় গোড়া 
থেকেই সন্দেহ করত। আমি ছিলাম ওর 
চ্যাট ফ্রেন্ড। ও আমাকে বুলবুলের ঠিকানাও 
দিয়ে রেখেছিল।” 

রুথ হ্যাচকা টানে জয়ের চুলের মুঠিটা ধরে 
কী একটা পদার্থ তার গলার মধ্যে চালান 
করে দিল। 
মিনিটদশেক ধরে রুথ শান্ত চোখে তাকিয়ে 
রইল জয়ের মৃতদেহের দিকে। স্বিপিং 
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তদিনে সে নিজেকে অত্যন্ত রহস্যময় এক প্লেবয় হিসেবে পরিণত করতে 


পিলগুলো এবং অন্য নেশার বস্তৃগুলোকে 
অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে 
পেরেছে রুথ। 

তাকে খুনের বদলা নিতেই হত, অন্তত তার 
নিজের জন্য। রিয়ার লেটেস্ট উইল সম্বন্ধে 
জানত না জয়। তাতে রিয়া সব কিছু দিয়ে 
যার একটা কপি ই-মেল মারফত এখন 
রুথের হাতে। 


ছবি: সৌভিক রায়. 
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নিউমেরোলজি অনুযায়ী ১ থেকে ৯, এই 
সংখ্যাগুলোর উপরই নির্ভরশীল ভাগ্যচাকা। 
সংখ্যাতত্ব অনুযায়ী ২০১১ কেমন যাবে, 
লিখছেন ন্নেহা সেনগুপ্ত 


অর্জুনের জন্মদিন ১৯৮৮ সালের ৯ নভেম্বর, আর তার বান্ধবী 
পল্লবী জন্মেছে ওই বছরই ১০ নভেম্বর। দু'জনেই একসঙ্গে বড় 
হয়েছে, একই স্কুলে পড়েছে এবং একই জায়গায় প্রাইভেট টিউশন 
নিয়েছে। কিন্তু তা হলেও শুধুমাত্র একটা দিন আগে-পরে জন্মেও 
দু'জনের ভাগ্যচাকা কিন্তু ঘুরছে একেবারে ভিন্ন দিকে। কেন বলো 
তো? শুধুমাত্র সংখ্যাতত্বের 


টি 


০. 


সংখ্যাতত্ব অনুযায়ী কোন সালে, কোন 
বের করা হয় লাইফ পাথ নান্বার। ১, ২, 
৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ সংখ্যাগুলো হল 
লাইফ পাথ নাস্বার। এই সংখ্যাগুলোর ক্ষমতা অসীম। এরাই 
নিয়ন্ত্রণ করে প্রতোকের জীবনের উ্থান-পতন। শুধু তাই নয়, 
একটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, তাও ঠিক করে 

এই নান্বারগুলোই। তবে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই বস, লাইফ 
পাথ নাম্বার বের করা এমন কিছু হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়। সঠিক : 
পদ্ধতি মানলে সহজেই জেনে নিতে পারব লাইফ পাথ নান্ধার। 
যেমন ধরো, আমার বন্ধু পাপানের জন্মদিন ১৯৯০ সালের ১২ 
নভেম্বর অর্থাৎ ১২.১১.১৯৯০। সুতরাং ওর লাইফ পাথ নাম্বার 
হল, ১+২+১+১+১+৯+৯+০- ২৪। কিন্ত ২৪ সংখ্যাটি 
উপরোক্ত ১ থেকে ৯ সংখ্যার মধ্যে পড়ছে না। কী মুশকিল 
ব্যাপার! এবার কী হবে? কোনও চিন্তা কোরো না, উপায় হ্যাজ! 
এবার যেটা করণীয় তা হল, ২ এবং ৪ যোগ করা। তার মানে 
দাঁড়াচ্ছে, পাপানের লাইফ পাথ নাম্বার হল ২+৪- ৬। কী বলো, 
সহজ তো বিষয়টা? এবার আর বিলম্ব নয়, হিসেব কষে জেনে 
নিই আমাদের লাইফ পাথ নাম্বার এবং সংখ্যাতত্ত অনুযায়ী কেমন 
কাটবে ২০১১। দেখা যাক, কী বলছে নিউমেরোলজি। 


কিন্তু সামান্য নয়, সংখ্যাতত্ব অনুযায়ী এই ফারাক কিন্তু বিরাট। 
এখন তো মাথায় একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কীভাবে জানব 
আমার এবং আমার প্রিয়জনের লাইফ পাথ নাম্বার? 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: উচ্চাকাঙক্ষী, স্বাধীনচেতা, সৃজনশীল 

শুভ রং: গোলাপি 

উপযোগী পাথর: রুবি 

পারফেক্ট ম্যাচ: ১ 

কাজের ক্ষেত্রে ফোকাস্ড হলেও এখন সময় এসেছে নিজের 
কিছু-কিছু ধারণা পালটানোর। তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। 
কাজের জায়গায় কলিগদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার বজায় রাখতে হবে, 
তাতে আখেরে নিজেরই লাভ। যারা সিঙ্গল এবং হন্যে হয়ে একজন 
বয়ফেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড খুঁজে টায়ার্ড, তাদের বলি, ক্ষান্ত হও বাপু, 
মনের মানুষের ঠিকানা মিলবে এ বছরই। টাকাপয়সার ব্যাপারে নো 
চাপ, কোনওমতেই পকেটে টান পড়বে না। কিন্তু সাবধান, অসুস্থ 
হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে, তাই শরীরের যত্ব নেওয়াটা মাস্ট। 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: সজনশীল, নত, ধৈর্যশীল 

শুভদিন: সোমবার 

শুভ রং: সাদা 

উপযোগী পাথর: মুক্তো 

পারফেক্ট ম্যাচ: ৪, ৬, ৮ 

তোমাদের জন্য এই বছরটা খুব ব্যালা্সড হবে। অত্যন্ত আনন্দেরও 
যেমন কিছু ঘটবে না, তেমনই খুব হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। খুব 
ক্রিয়েটিভ পাবলিকের উন্নতির সুযোগ হ্যাজ, সময়টা হেলায় নষ্ট না 
করে কোমর বেঁধে লেগে পড়া উচিত। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য 

সুখবর, প্রেমের জন্য বছরটা ভালই। তবে প্রেমে গদগদ হয়ে যেন 
বেশি খরচ করে ফেললে পকেটে টান পড়বে। শরীর-স্বাস্থ্য ঠিকই 

থাকবে, তবে চোখের সমস্যা একটু হতে পারে, এই আর কী! 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: হাসিখুশি, কল্পনাপ্রবণ, শিল্পবোধসম্পন্ন 
শুভদিন: বৃহস্পতিবার 

শুভ রং: হলুদ 

উপযোগী ধাতু: সোনা 

পারফেক্ট ম্যাচ: ৬, ৯ 

কেরিয়ার তৈরির জন্য এই বছরটা বেশ ভালই যাবে। নতুন সুযোগ 
আসবে এবং কাজের জায়গায় সকলের কাছে প্রশংসিত হবে। এট্রুকু 
ভাল খবর বাদ দিলে ২০১১-তে কিন্তু বেশ চাপ আছে বস। প্রেমের 
ক্ষেত্রে খুব বুঝেশুনে এগোতে হবে, প্রেম ভেঙে যাওয়ার ভয় 
আছে। টাকাপয়সা সাবধানে হ্যান্ডেল না করলে ঠকে যেতে পারি। 
তবে বছরের শেষদিকে অর্থ লাভের আশা আছে। শরীরের দিকেও 
নজর দিতে হবে, না হলে কিন্তু রোগেভোগে নাজেহাল হতে হবে। 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: বাস্তববাদী, নিয়মনিষ্ঠ, সৎ 
শুভদিন: রবিবার 

শুভ রং: আশ 

উপযোগী পাথর: গোমেদ 

পারফেক্ট ম্যাচ: ১,৮ 
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জিও নাম্বার ৪! এটা তো মনে হচ্ছে তোমাদেরই বছর। পার্সোনাল 
হোক কিংবা প্রফেশনাল, সবদিকেই এবার বাজিমাত করবে। যারা 
হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, মার্চ থেকে জুলাই-এর মধ্যে তাদের 
সন্ধানের “দি এন্ড” হতে চলেছে। নাম্বার ৪-এর প্রেমিক- 
প্রেমিকাদের জন্য “গুড নিউজ” আছে, তোমাদের প্রেম আরও 
জমাটি হতে চলেছে। আর ছাঁদনাতলায় যাওয়ার জন্যও এই 
বছরটা শুভ। মনে যদি ব্যবসা করার কোনও সুপ্ত বাসনা থাকে, 
তা হলে কাজে লেগে পড়ো বস, লাভের পারদ চড়চড়িয়ে 
লিসা লারা সের 
সিনা রানি 


১ টা প্রেরণাদায়ক, বন্ধুত্বপূর্ণ, ধৈর্শীল 
শুভদিন: বুধবার 
শুভ রং: সবুজ 

উপযোগী পাথর: পান্না 


ম্যাচ: ১, ৫ 

॥ ২০১১ ভালমন্দ মিশিয়ে কাটবে। এই বছর অনেক কিছু 

, উঠ নতুন ঘটবে। নতুন বন্ধু পাতানোর এবং নতুন সম্পর্কে 
8 জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। শুধু তাই নয়, এই বছর 

॥ চাকরিতেও উন্নতির জোরদার চাস আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে 
বছরটা খুব একটা ভাল কাটবে না। কাউকে পছন্দ হলেও 

প্রপোজ না করাই ভাল, করলে কেস খেতে হতে পারে। 

স্পাইনাল কর্ডে প্রবলেম থাকলে সাবধানতা মাস্ট। 


নাম্বার ৫-এর মতো নাম্বার ৬-এর জাতক-জাতিকাদেরও ২০১১ 
মোটামুটি কাটবে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চায়, তাদের 
জানিয়ে রাখি, এই বছর কিন্তু ব্যবসায় বিশেষ মুনাফা হবে না। 
তবে যারা চাকরি করছে, তাদের জন্য এই বছরটা বেশ 
হ্যাপেনিং, প্রচুর এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ হ্যাজ। যারা সিঙ্গল 
এবং রেডি টু মিঙ্গল, তারা সোলমেটের খোঁজ পেতে পারে। 
খরচাপাতি করতে চাইলেও চাপ নেই, পকেটে বিশেষ টান 
পড়বে না। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েও বেশি চিন্তা করার দরকার নেই, 
শুধু নিজে খুশি থাকো আর সকলকে আনন্দে রাখো। 


শুভদিন: সোমবার 
শুভ রং: সাদা 


উপযোগী পাথর: ক্যাটস আই 

পারফেক্ট ম্যাচ: ২ 

কেরিয়ারের দিক থেকে বছরটা বেশ ভালই যাবে। পড়াশোনা যদি 
গবেষণাভিত্তিক হয়ে থাকে, তা হলে বস এই বছর তার সুফল ভোগ 
করবেই। সবক্ষেত্রে নিজের মর্যাদা বজায় রেখে কাজ করলে এবং 
অন্যের মতামতকে যথাসম্ভব সম্মান দিলে আখেরে নিজেরই লাভ 
হবে। কারও যদি অনেকদিনের প্রেম থেকে থাকে, তা হলে একটু 
সমস্যা দেখা দেওয়ার ভয় আছে। বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের কাছে 
যতটা পারা যায় ক্লিয়ার থাকার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, যে- 
কোনও সম্পর্কেই বিশ্বাসই হল প্রথম কথা। খরচাপাতির ব্যাপারে 
একটু সাবধান। হুটহাট খরচ না করাই ভাল। শরীর-্বাস্থ্য ভালই 
থাকবে, গুরুতর কোনও রোগে ভোগার আশঙ্কা নেই। 


শুভদিন: শনিবার 


শুভ রং: কালো 
উপযোগী পাথর: আ্যামেহিস্ট, 
স্যাফায়ার 

পারফেক্টু ম্যাচ: ১, ৪, ৮ 
নাম্বার ৮-এর জাতক- 
জাতিকাদের এই বছরটা 
ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে কাটবে। 
কর্মক্ষেত্রে অভিনব চিন্তা-ভাবনা 
সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে। 
মাথায় যা-যা নতুন আইডিয়া 
ঘোরাফেরা করছে, তা কাজে লাগালে, 
সাক্সেসফুল হওয়া থেকে কেউ আটকাতে 
পারবে না। যারা প্রেম করছ, তাদের জন্য অল 
দ্য বেস্ট। পার্টনারের সঙ্গে ভালই বোঝাপড়া 
থাকবে। কারও চার হাত এক করার প্ল্যান থাকলে 
এ বছরই লেগে পড়ো, এমন সুযোগ কমই আসবে। 
টাকাপয়সা খরচ হবে ঠিকই, পাশাপাশি সঞ্চয়ও 
হবে। যারা ত্বক সংক্রান্ত সমস্যায় নাজেহাল, তারা 
অবিলম্বে ডার্সাটলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো। 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: স্েহপরায়ণ, সহনশীল, আদর্শবাদী 

শুভদিন: মঙ্গলবার 

শুভ রং: লাল 

উপযোগী পাথর: প্রবাল 

পারফেক্ট ম্যাচ: ৩, ৫, ৬, ৯ 

কেরিয়ারের দিক থেকে এ বছর প্রচুর গুড নিউজ আসবে। 

কাজের জগতে মাথা ঠান্ডা রেখে, বুদ্ধি খাটিয়ে চললে সমস্যা হবে 
কম আর সুফল আসবে বেশি। এমনকী, মোটা ইনক্রিমেন্ট 
পাওয়ারও চান্স আছে। কিন্তু লাভ লাইফে চাপ হ্যাজ। পার্টনারের 
সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কে অযথা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। 
তবে যারা বয়ফেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের সন্ধানে রয়েছে, তাদের 
অপেক্ষার অবসান হবে শিগগিরই। বয়ফেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের সন্ধান 
পাওয়ার জোরদার চান্স রয়েছে এ বছর শারীরিক দিক দিয়ে সেরকম 
কোনও সমস্যা দেখা দেবে না, তবুও বলে রাখা ভাল, ঠিকঠাক 
ডায়েট আর নিয়মিত এক্সারসাইজ করলে ফিট থাকবে। 


পরদা 
জলে গেল পরিশ্রম 


শুটিংয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এসে ভেবেছিলেন 
হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোবেন। তা আর হল কই? আদিত্য 
রেডিজ সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে দেখেন ঘর 
ভেসে যাচ্ছে জলে। অগত্যা আদিত্য ময়দানে, থুড়ি, 
জলে নামলেন। তিন ঘণ্টা ধরে জল বের করার পর 
7 . বেচারা ভিজে কাপড়েই খাটে এলিয়ে পড়লেন। 


আশুতোষের নিষ্ঠা 


সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কি 

বেরোননি, পা পিছলে পড়ে গেলেন আশুতোষ 
রানা। পায়ে অসম্ভব ব্যথা সত্বেও কিন্তু তিনি শুটিংয়ে 
গেলেন। পরে জানা গেল যে পড়ে গিয়ে তার পায়ের 
লিগামেন্ট ছিড়ে গিয়েছে! এই না হল নিষ্ঠা! 


ইয়ে ক্যায়সা ইনসাফ হ্যায়? 
রাখি সাওয়ন্তের ইনসাফের চোটে লোকজন জেরবার। 
সম্প্রতি রাখি তার শো -এ এক ভদ্রলোককে তার 
বউয়ের পক্ষ নিয়ে চরম অপমান করেছেন। টিভিতে 
এই কেচ্ছার পর লোকজনের ভ্বালাতনে ভদ্রলোকের 
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মদের বোতলে দুঃখ ডোবাচ্ছেন। 


| সুখে থাকতে... 
৬ আ্যাবিগেলের মা হাসপাতালে ভর্তি। তাকে 


আযাবিগেল এক মহিলার সঙ্গে ঝগড়া 

করছেন। তাতে তোমার কী বাবা? 

৫ কিন্ত তিনিও দায়িত্ব নিয়ে 

“খড়ি খোটি শুনিয়ে 
দিলেন। ব্যস, মহিলা 
বিশালের নামে ঠুকে 
দিলেন এফআইআর। 
এবার, ঠেলা 


সামলাও। 


গৌরব খন্না 


১৯ ২০ ৪ জানুয় রি ২০১১ 


আমার জন্ম ৩০ মে ১৯৮৫-এ। 


ছোট বেলায় “শাকা লাকা বুম বুম'-এ পিয়ার 
ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু 'কসৌটি 

1 জিন্দগি কি'-র স্নেহা বজাজ চরিত্রটা করেই আমি 

প্রথম দশর্কের নজর কেড়েছিলাম। 


তারপর অনেক আযাড আর সিরিয়াল করেছি। 
ইতিমধ্যে আ্যাহ্করিং-এর ক্ষেত্রেও আমি বেশ 
ভাল সাফল্য পেয়েছি। 

: বলিউডেও অভিনয় করেছি 
লতে ফেরা 96560 211 : আমি। মার ১২ বছর বয়সে 


বীরত্ব দিয়ে ভারতবাসীর মন তিনি আগেই : রাজা কো রানি সে পেয়ার 


: হো গয়া*তে অভিনয় করি। 
জয় করেছেন। তারপর সংবেদনশীলতা আর করলেন : তারপর অভি-আ্যাশের 


ন্যায়বোধের সাহায্যে ভারতীয়দের মনে খান। প্রথমে ন্যাশনাল টেলিভিশনে ; রর 
নিজের জায়গাটা পাকা বিয়ে। তারপর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ; 8৮ 
করে ফেলেছিলেন কিরণ বেদী, ত্যাগ। এখন শুনছি বিয়েটা ডি জনা 
“আপ কি কচেহ্রি'-র মাধ্যমে। ভাঙল বলে। সারা আর ০ 

তার আদালতটি প্রথম সিজনের আলি মার্চেন্ট নাকি : আমি খেতে খুব 

পর উঠে যাওয়ায় এর চাহিদা একসঙ্গে থাকছেনও না! : ভালবাসি। মায়ের 


ব কিন্তু মানতেই হবে বস, : হাতের রান্না পেলে 
৮ & প্রচার ছটার ষোলো আনা: আমি সব ভুলে যাই। | 
৮২. লাভ তিনি উঠিয়েছেন। ; আমি বিশ্বাস করি 


বেড়েছে বই কমেনি। সেই চাহিদা 
মেটাতেই ফিরছেন কিরণ “আপ 
কি কচেহ্‌রি ২' নিয়ে। আশা করি 


এবারও কিরণ সাধারণ মানুষের এত কাণ্ডের মাঝে : যে ঠার 
প্রত্যাশা পূরণ করতে রাম মিলায়ে জোড়ি : জন্য ভিতর থেকে | 
পারবেন। ২ থেকে প্রিয়ল গোড়ের + খুশি থাকাটা খুব 
নি ও পাত্তা কেটে লিড রোলটি : জরুরি 
: জর র। 
(8০১, রে : ৰ 


“সসুরাল গেঁদা ফুল*-এর জয় সোনি ২০০৪ সালে “দিল মাঙ্গে 
মোর”-এ শাহিদ কপুরের বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 


৬) বিশ্খবোকা হাববাব আর্ট এগৃভিবিশনে গিয়ে 
একটা ছবি দেখে চমকে উঠলেন। পাশের 


লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, “দাদা, এই ভয়ংকর 

ছবিটা কীসের? এটাই কি মডার্ন আর্ট?” পাশের 

লোকটি অল্লানবদনে জবাব দিল, “না, ওটা আয়না!” 
*৮) রবিবার সকালে ' 

এক মোটা. লোক এবং একটি উঠেছেন। কন্তাক্ট্র ছেলেটিকে দেখেই 

বাচ্চা ছেলে। লোকটি চুল কাটিয়ে, বলে উঠল, “বাপ রে, এ কি মানুষ না 
শ্যাম্পু করিয়ে বাচ্চা ছেলেটিকে নিজের অন্যকিছু! কী জঘন্য দেখতে রে বাবা!” 
চেয়ারে বসিয়ে, “বোসো বাবু, আমি চট করে মান্তদেবী উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু 
বাজারটা সেরে আসি,” বলে বেরিয়ে গেল। ছেলেসমেত পিছনের সিটে বসে, রাগে 
একঘণ্টা পরও তাকে ফিরতে না দেখে নিধিরাম ফুঁসতে লাগলেন। পাশের মহিলা তাঁর 
ছেলেটিকে বলল, “তোমার বাবা-কোথায় রাগ দেখে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। 


গেলেন?” ছেলেটি মান্তদেবী সব কিছু জানিয়ে বললেন, 
খেঁকিয়ে উঠে রলল, “ধুর, “লোকটার সাহস হয় কী করে 
ও আমার বাবা হতে যাবে আমার ছেলেকে গালমন্দ করার! 
কেন? আমি রাস্তার এখনই ওর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে 
খৈলছিলাম, ও আমাকে দিয়ে আসছি।” পাশের মহিলা 
ধরে বলল; “চলো উৎসাহিত হয়ে বললেন, “তাই 
বাবু, আজ ক্রিতে চুল যাও মা! আমি ততক্ষণ এই 
কাটব।”” বাঁদরছানাকে ধরছি!” 
ছবি: দেবাশিস দেব 
তার শরীর খারাপ ছিল না, বা 
কোনওরকমভাবে আহতও হয়নি। কোনও 
অসুস্থতাই ছিল না বন্টুর। কিন্তু সে যখন 
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, আত্মীয়রা 
তাকে কোলে করে বাইরে নিয়ে এল। 
র য় র ? 
রাস্তার মাঝখানে একটা “্প' বি নাজ্িন্রাবজিরা 
সাইনবোর্ড লাগানো ছিল। এক বাসচালক গত সংখ্যার সঠিক উত্তর 
সেটা দেখেও অবলীলায় পাশ কাটিয়ে 


বেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে সে দেখল ১. পটলচাঁদ কফিতে চিনি মিশিয়েছিল। 
নিষেধ”। কিন্তু সে সেই নির্দেশকেও পান্তা বুঝতে পেরেছিল, তাকে পুরনো কফি 
না দিয়ে, বাঁ দিকে ঘুরে গেল। পাশেই সার্ড করা হয়েছে 

একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ২. টুপান বেরিয়েছিল চলন্ত প্লেন থেকে। 
প্রতিটি পুলিশই ঘটনাটা দেখল, তবুও কিন্তু প্যারাশুটটা কাজ করছিল না। সুতরাং 
বাসচালককে কেউ কিছু বলল না। পিছিয়ে যাওয়ারও কোনও উপায় নেই! 
কেন বল তো? 


ঝন্টুকে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে 
কাটাতে হল। 


মগজাস্ত্রের জবাব চাই। ১০ জানুয়ারির মধ্যে উত্তরগুলো লিখে পাঠিয়ে 
দাও আমাদের দপ্তরে। সঙ্গে তোমার ঠিকানাও দিতে হবে। ই মেলেও 
ঠিকানা আবশ্যক। আমাদের ঠিকানা: “১৯ ২০+ ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, 
কলকাতা: ৭০০০০১, ই মেল: 01151-1001169800.10 


আমি তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ি। 

আমাদের বাংলার স্যার ক্লাসে বাংলা 
বই না নিয়ে এলে ক্লাস থেকে বের 

করে দিতেন। আমি রোজ বই নিয়ে 
যেতাম। কিন্তু স্যার যখন বলতেন, 

যাও,” তখন আমি ও আমার 
আড্ডা দিতাম। 


(ই মেল মারফত) 


আমি এক বৈদিক মিশন স্কুলে 
পড়তাম। সেখানে মাংস 
খাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু 
আমরা সেখানে নন্দস্যারকে 
দিয়ে মাংসের চপ আনিয়ে 
খেতাম। এটা হেডস্যার 
জানতেন না। 

শ্যামল পাত্র 

(ই মেল মারফত) 


আমি ক্লাস টেনে 


সঙ্গে প্রেম ৮ 


করতাম, সে এখন 


মেকআপ: বুবুন ঘোষ 
ফোটো: অমিত দাস 


ঃ 
ঁ 
ঢু 
ছু 
টি 


এ শহ এ 


কাউকে বোলো 
না1ধ।খা) /| 


এটাই তো আমাদের জীবনের কথা 


আমার বউদি। পরে অবশ্য আমার সঙ্গে ওর ব্রেক আপ 
হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা এখনও কেউ জানে না। 
দীপাঞ্জন আদক 

(ই মেল মারফত) 


আমি এবার পুজোয় নেপাল বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার 
সময় ট্রেনে এক ভদ্রলোক দরজার সামনে দাড়ানো নিয়ে 
খুব ঝগড়া করছিলেন। আমি রেগে গিয়ে তাঁর জুতোটা 
ফেলে দিয়েছিলাম। তিনি ট্রেন থেকে নামার সময় জুতো 
খুঁজে পাননি। এই কথাটা কেউ জানে না। 


1 ৩ 


চন্দনশগর 


এক বন্ধুর থেকে একটি মেয়ের ফোন নম্বর নিয়ে ছেলের 
গলায় ফোন করে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। সে বুঝতে পারে 
না যে, আমি আসলে মেয়ে। পরে আমার এক পুরুষ বন্ধু 
ওই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে। মেয়েটি ভাবে, ওই 
ছেলেটিই ওকে ফোন করত। ওরা এখন খুব ভাল বন্ধু। 
মেয়েটি এখনও জানে না 
যে, প্রথমদিকে ও ফোনে 
আমার সঙ্গেই কথা বলত। 
সুজিতা 

(ই মেল মারফত) 


নি সসনানদদনীনীননীনীননীদ 


ট 


নীলরঙা আকাশ (তৃষা) টু 
জানি না, কে তোমার বিশ্বাস নষ্ট করেছে। 
সাথীত্রী (রোজি), কিন্তু বিশ্বাস না করতে পারলে বন্ধুত্ব করবে 


তোমার প্রাণের সখা আজও তোমার জন্য কী করে? একাকিত্ব দূর করার জন্য বন্ধু 
কোরো না। ভাল করে জেনে, বুঝে তবেই 


অপেক্ষায়। সে ভীষণ ভালবাসে তোমাকে। চাইলে 

একমাত্র তুমিই ওকে ফেরাতে পার, যদি ভালবাসা কারও সঙ্গে বন্ধত্ব কোরো। ভাল থেকো। 
থাকে তোমার মনে। অজানা, অচেনা (পা) 
সেক্রেটারি সঞ্চিতা 


মাইসুরা (মউ) 
তোমার বইগুলো পড়তে-পড়তে ভাবি, কাল 
স্কুল যাওয়ার সময় বলব, ধন্যবাদ মউ। 
কিন্তু তা পারি না। তাই আমার 
*১৯ ২০+-কেই বেছে নিলাম। ধন্যবাদ মউ। 
জামির 


সোনা, 
আমার পুণ্যের ফলে 


আমার প্রাণের প্রেমের বিন্দু অপু, 
প্রশ্ন হয়ে এসেছিল জীবনে, আজ পেয়ে গিয়েছি 
জীবনের সবচেয়ে বড় উত্তর। প্রশ্নটা ছিল, “তুমি কি 


7 সব ছেলেদের অবিশ্বাস করতে পার না। 
র্‌ চু্ব সব ছেলে একরকম হয় না। তুমি চিনতে ভুল 
রি স্ করেছিলে, এ তারই ফল। 

| বিকাশ ভাস্কর (আজিমগঞ্জ) 

1 ৯৯ ২০'র ইনবক্ে মেসেজ পাঠাও 

১ সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে. 


শি ৮৮ সপ ০৭: 


নই | চন 
, মিষ্টিজাতীয় খাবার যতটা 
আনেক কারি শ্ীরে মেদ সম্ভব কম খাব! 

পট রর 


জে ০ 
016?টিপ্স 


 কয়েকরকমের সব্জি দিয়ে সুপ 
তৈরি করব। এই সুপে কাঁচা সব্জির 
চেয়ে বেশি পরিমাণে ফাইবার পাব। 
এর জল পেট ভরতি করে রাখবে, 
তাই খিদে কম পাবে। 

0 ব্রেকফাস্ট দিনের ডায়েটে 
দেওয়া ১/৩ ক্যালরিযুক্ত খাবার 
খেয়ে নেব। এতে ফাইবার বেশি 
থাকায় এক্সারসাইজ করতে গিয়ে 
ক্লান্ত হয়ে পড়ব না। 

০ বাজারের জুসে বেশি চিনি বা 
নুন থাকে। তাই বাড়িতে সুস্বাদু জুস 
তৈরি করব। তা বোতলে ভরে নিয়ে 
বাড়ির বাইরে যাব ও ক্যালরিযুক্ত 


সফ্ট ভি্ক খাব না। 
| ফান্ডা ০ পাতাওলা সব্জি যেমন, 
স্্রেচিং করার সুফল অনেক। অন্যান্য ধনেপাতা, বাঁধাকপি খাব। এগুলোয় 
এক্সারসাইজ শুরু করার আগে যদি স্ট্রেচিং ৬:০০ ৭ পা 
করে নিই, তা হলে চোটের আশঙ্কা কমে ও জল বেশি থাকে। 
৩ মিষ্টিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলব। 


যায়। এতে শরীরের ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ে, 
ফলে আমরা কঠিন এক্সারসাইজ আরও 
বেশিক্ষণ করতে পারি। স্ট্রেচিং লম্বা হতে 
সাহায্য করে। এতে মাস্লটোন তৈরি হয়ে 
শরীর সুগঠিত হয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে 
হাড়ও শক্ত হয়। 


যদি খাই, পরদিন ভাতের পরিমাণ 
কমিয়ে ব্যালান্স করব। ফি 


মডেল: তিলোত্তমা, দেবারতি 
ফোটো: অমিত দাস 


আঁতেল উপমা, নাটুকে নিলয়, সেন্সিব্ল 
শাক্য, কেতবাজ কুহু এবং রগচটা 
রিবাইয়ের উপস্থিতিতে আড্ডার ঠেক 
ফের সরগরম। কোনও সামান্য বিষয় 
একটা বিষয় নিয়ে। ওদের মনে হচ্ছে, 
আমরা এগোই না ফলে দেশও এগোয় 
না। অর্থাৎ আমজনতা ল্যাদ খায় বলেই, 
দেশও উন্নতি করে না। যুক্তি, পালটা 
যুক্তি উঠে আসছে, তাতেই বরং টিউন 


উ: আমার সব কথাই কিন্তু আঁতলামি 
নয়। ভেবে দ্যাখ, আমাদের 
আযাটিটিউডের জন্যই কিন্তু 


নি: সুস্ষ্ম কলা থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। 
শ: মানে? দোষ আমাদের? 

উ: হান্ড্রেড না হলেও, সিক্সটি তো বটেই। 
সেটাও কম কীসের? 

রি: আমার হাতে ক্ষমতা আছে? থাকলে 
তো দেশকে নিয়ে এগিয়ে যাব। 

উ: আমি “রং দে বসন্তী”-র উদাহরণ দিচ্ছি 
না। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, রাস্তায় সিগারেট 
খাওয়া নিষেধ, এই আইনটা ক'জন 
মানে? রাস্তায় তো দেখতেই পাচ্ছিস, 
লোকে নিদ্ধিধায় সুখটান দিচ্ছে বা রাস্তায় 
থুতু ফেলছে। কত লোকই বিনা টিকিটে 
যাত্রা করে! 

কু: ফ্যাশন ট্রেন্ড কপি করে স্বীকার 
করেনা! 

শ: মুশকিল হল লোকের মানসিকতা। 
ব্যাকডোর দিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে 
কিছু লোকের। কাউকে ঠকিয়ে অনেকে 


একটা অদ্ভুত আনন্দ পায়। এই 
মানসিকতাই সবচেয়ে বড় শক্র। 

উ: এগোতে হবে আমাদেরই। প্রতিবাদ, 
আলোচনা এবং অবিচল সিদ্ধান্ত, 
আমাদের হাতে উপায় আছে বটে। 
ঠিকঠাক ইউজ করতে হবে। অগ্রগতির 
জন্য স্যাক্রিফাইস প্রয়োজন এবং তাতে 
আমাদের প্রচুর অনীহা। একটু সাহস 
করে এগোলেই কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতা 
ইতিহাস হয়ে যায়! 

শ: তোকে সকলে আঁতেল বলে বটে, 
কিন্তু আজ তুই যা বললি, তাতে 
আঁতিলামির লেশমাত্র নেই। কু: ত্যান্ড 
ট্রথ ইজ অলওয়েজ কুল! 


(ছোট-ছোট কয়েকটা স্টেপ, কিন্তু 
আমরা তা নিতে পারি না, কখনও- 
কখনও নিতে চাই না। কিন্তু যদি অনেকে 
একসঙ্গে কয়েক পা এগোই, তা হলে 
সমবেত প্রচেষ্টার জোরে দেশ এগিয়ে 
যায় অনেকটা।) 


তোমার মত জানাও: 870150).100116891)])-101 


আমার বয়স ২০। আমার চুল খুব ড্রাই। 
ন্যাচারাল উপায়ে চুলের জেল্লা ফেরাব কী 
উপায়ে £ আমার মুখে কয়েকটা কালো 
স্পটও আছে। এগুলো কী করে দূর করব? 
পিলপিল বসু, ই মেল মারফত 


সেই সঙ্গে প্রচুর জলও খেতে হবে। 


আমার মুখ আগে পরিষ্কার ছিল কিন্তু এখন 
ব্রণতে ভর্তি। অনেক কিছু লাগিয়েও 
কোনও ফল পাইনি। কী করব? 

সমিউল হাসান, ই মেল মারফত 


র 8৫ রস লাগাতে পারো। গরম জলে কপ্পুর ফেলে 
রেখে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর হালকা সেই জলও লাগাতে পারো। 
গরম অবস্থায় মিশ্রণটি মাথায় লাগাবে। ঘণ্টা পু 
দু'য়েক রেখে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে _._.. উত্তর দিচ্ছেন কেয়া শেঠ 
হবে। এতে চুলের গোছও বাড়ে, সেই সঙ্গে ২1: 55." প্রশ্ন পাঠাতে পার: 
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করার জন্য নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করে টু পত্রিকা, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, 
অর্জুন গাছের ছালবাটা এবং সাদা কলকাতা - ৭০০০০১ 
চন্দনবাটা সম পরিমাণে মিশিয়ে ই-মেল: 8015]. 


দাগগুলোর উপর লাগাতে হবে। 
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আগার আই ডার্ক সার্কেল, রিহ্কল, পিম্পল, আযাকনে, 
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আগের এপিসোডে ঘা হয়েছে: 


মাংসের দোকানের ঠিক পাশের ওষুধের দোকানে একটি মেয়েকে দেখে বেশ 
চমকে গেল সানি। কিছুক্ষণের জন্য ওর মনে হল, স্বপ্ন দেখছে ও। কিন্তু ব্যাপারটা 
ঠিকটাক বোঝার আগেই হাওয়া মেয়েটি। ওদিকে কুরচির কাছ থেকে অর্চনদা ও 
পৃবালীদিদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কথাটা শুনে বেশ অবাক সানি। 


বালীদি আর অর্চনদার প্রেম ভেঙে যাওয়াটাও তো তার কাছে 
কত কষ্টের হয়ে উঠল! সম্পর্ক ভেঙে গেল, সুতো ছিড়ে গেল 
এবং সবৌপরি পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে কষ্টের হয়ে 
উঠেছে। গৌরবের সঙ্গে যা-ই থেকে থাকুক না কেন, সেটাও 
তো একটা সম্পর্ক ছিল! সেটাও ছিড়ে গেল! 

এভাবে মনে কষ্ট নিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে-হাঁটতে কুরচি 
লক্ষ করল না যে, একটা বাস তার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। 
হঠাৎ একটা হাত তাকে ধরল শক্ত করে এবং এমনভাবে দ্রুত 
টেনে আনল তাকে যে, কুরচি সেই মুহুর্তে ঘুরে তাকাতে 
গিয়ে ধাক্কা খেল একটা ল্যাম্পপোস্টে। ভীষণ লাগল তার। 
ঘটনাটা বোঝার আগেই সে চেচিয়ে উঠল দু'টো কারণে। 
এক, হঠাৎ একটা হাত গায়ের উপর এসে পড়ল বলে আর 
দুই, ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা লাগল বলে। সে চোখ বুজে 
ফেলেছিল। চোখ খুলতে সে দেখল চন্দ্রচুড়! সঙ্গে-সঙ্গে 
শরীরটা শিথিল হয়ে গেল তার। সে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। 
চন্দ্রুড় বলল, “লাগল আপনার? সরি। কিন্তু কিছু করার 

ছিল না। এভাবে হাঁটাচলা করার চেয়ে চোখ বেঁধে রাস্তায় 
হাঁটুন। অন্যরা অন্তত ধরে নিতে পারবে যে, আপনি 

কিছুই দেখছেন না! ব্যাপারটা তাদেরই সামলাতে হবে।” 
কুরচি হাসল আপন মনে। কানের পাশে সামনে চলে আসা 
চুলগুলো শুঁজে নিয়ে বলল, “আসলে আমাদের পাড়ার 
পুরনো কুকুরটা মারা গিয়েছে। লালি আমাকে খুব চিনত।” 
চন্দ্রুড় বলল, “ও !স্পর্শকাতর ব্যাপার। যাই হোক, আপনাকে 
এভাবে টেনে আনা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।” 
ওয়াকিটকিতে কথা বলতে-বলতে চন্দ্রচুড় রাস্তা পার হয়ে 
গেল। কুরচি দেখল তার মনটায় একটু আরাম হচ্ছে। একটা 
আচমকা শান্তি তার দুঃখবোধ কমিয়ে দিচ্ছে। তবু তো 
চন্দ্রচুড়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল। একটু বাক্য বিনিময় হল। 
পুজোর দিনে এই তার সেরা প্রাপ্তি। কিন্তু এবার তারও কিছু 
করা উচিত। ব্যাপারটা এই অবধিই যাতে থেমে না থাকে, তাই 
সেরাস্তা পার হয়ে চন্দ্রচুড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 
“আপনার আজ সকাল থেকেই ডিউটি?” 

চন্দ্রচুড় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে, “আমাকে বলছেন?” 
হু” 

“হ্যাঁ, সকাল থেকেই। ষষ্ঠী থেকেই সারা শহর রাস্তায় নেমে 
পড়ে, দেখছেন না ট্র্যাফিকের হাল!” 


“পুজোর দিনগুলো সারা সকাল, সারাটা দিন আপনি এখানেই 
থাকবেন?” 


“কেন বলুন তো? আপনি কি আমার ডিউটি সম্পর্কে জানতে 
চাইছেন? আপনার কি এই জায়গার ট্ট্যাফিক সিস্টেম নিয়ে 


জানাতে পারেন।” 


মলিন হাসল কুরচি, “আমার অভিযোগটা আপনার বিরুদ্ধে” 
“কী রকম?” 


“এই যে হাজার-হাজার বাস-গাড়ির অনবরত যাতায়াত, 
বিভিন্ন মানুষের রাস্তা পারাপার, এই পথ চলায় কোনও 


যাই, আপনি দ্যাখেন না! অথচ আমি মিনিবাসটাকে দেখতে 


; গাড়িটার সামনের সিটে আপনি ছিলেন। পিছনেও দুই-একজন 

, ছিল। বৃদ্ধার সেদিনের সেই ভয়ে চিৎকার করে ওঠা, সেই 

কোনও অভিযোগ আছে? তা হলে টালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ : 

: যাওয়া, সব দেখে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। এই সাধারণ 

পথচারীর কথা না ভাবা, এই যে অন্যের প্রাণের তোয়াক্কা না 

: করা, এসব আমি ভীষণ ঘৃণা করি, বুঝলেন! এই ঘটনার পর- 

৷ পরই আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা। আমার অসহায়, ভীত মা 

: রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে আর ওরকম ভাবে একটা 

৷ গাড়ি... মানে যা হয় আর কী, মাকে একেবারে পিষে দিয়ে... 

: যাই হোক, এটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, ট্র্যাফিক সিস্টেম 

: দেখা আমার পেশা ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এক-আধদিন ছাড়া 

: ট্র্যাফিকের স্বপ্ন আমি রোজ দেখি না!” 

 কুরচি মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকল, “হ্যাঁ, সেদিন ওই পড়ে 

: যাওয়া বৃদ্ধাকে দেখতে গিয়ে আমি প্রথমবার আপনাকে দেখি। 

: গৌরবকে যা-তা বলে ছিলাম! তারপর থেকে ও আর ওভাবে 

: গাড়ি চালায় না। ও আমার কথা শুনেছিল। ও এমনিতে 

. মোটেই অসভ্য প্রকৃতির ছেলে নয়। কিন্তু সেদিন কী হয়েছিল 

; কেজানে!” 

। “আপনার বন্ধু কেমন তা দিয়ে আমার দরকার নেই। বৃদ্ধার 

: প্রাণ গেলে বা উনি আহত হলে এসব বক্তব্যে লাভ হত না।” 
“গৌরব কিন্তু আমার বয়ফ্রেন্ড নয়। জাস্ট আ ফ্রেন্ড।” 

, আপনার অভিযোগ যাই থাক, আপনার বিরুদ্ধে আমার 

. কোনও অভিযোগ নেই এই বিবয়ে, বুঝলেন! আচ্ছা আমার 


আর্তনাদ, হুমড়ি খেয়ে রাস্তার জমে থাকা জলের উপর পড়ে 


কিন্তু এত কথা বলার সময় নেই। আজ এদিকের একটা পুজো 
উদ্বোধন করতে দিল্লির এক মন্ত্রী আসছেন। বুঝতেই পারছেন 


. আমি একটু ব্যন্ত।” 

৷ কুরচি মুখ নামায়, “চন্দ্চুড়, আমি সোহিনী। লেক রোডে 
অসুবিধে না হলে আপনি কি কিছু দ্যাখেন না? ধরুন আমি যে 
রোজ বিকেলে এই রাস্তা ধরে কোনও কারণ ছাড়াই হেটে চলে: 


থাকি।” 
“সোহিনী, লালি নামক কুকুরটার জন্য আপনার দুঃখ দেখে 


| আমার নিজের বোনের কথা মনে পড়ল। কোচবিহারের 
পেলাম না, সেটা আপনি দেখলেন! এই আশ্চর্য চোখ আপনি : 


বাড়িতে আমাদেরও একটা পোষা কুকুর আছে, চম্পি। চম্পির 


পেলেন কোথায়? আপনার কি জীবনের মূল উদ্দেশ্যই হল 
ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট? এভাবে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে 


মধ্যেও শুধু সিগন্যাল সবুজ, লাল অথবা হলুদ দ্যাখেন? 
পাবলিক রাস্তা পেরোয়, বাস-ট্রাম থামে-দাঁড়ায়?” 
“যা বাববা! এসব কী প্রশ্ন? স্বপ্নের মধ্যে ট্র্যাফিক সিগন্যাল 


এলে হায়ার অথরিটি খুশি হত ঠিকই! কিন্ত স্বপ্নের মধ্যে ওসব 
আসে না। তবে একবার একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমার মাকে : 
নিয়ে। আমরা তো কোচবিহারের লোক, আমার মা কলকাতার : 


পথঘাটে হাঁটাচলা করতে ভীষণ ভয় পায়। রাস্তা পার হতে 
গেলে থতমত খেয়ে যায়। মায়ের সেই ভয়টা দেখলে আমার 


পথ চলুক যে, কেউ ভয় পাবে না। স্বস্তিতে থাকবে, বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে আবার নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাবে। একদিন 


: শরীর খারাপ হলে চন্দ্াণী, মানে আমার বোন খুব কষ্ট পায়। 
আপনার কি বিশেষ কোনও ক্ষমতা আছে? আপনি কি স্বপ্নের : 


আমাদের জীবন।” 
“চন্দ্রচুড় আপনার মা আর বোনের কথা শুনলাম। আপনার 


: কোন গার্লফ্রেন্ড নেই?” 


“ছিল। কিংবা কে জানে এখনও আছে হয়তো!” 

“তার মানে?” 

“লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ তো! দপ্দপ্‌ করছে, নিভে যাবে 
যে-কোনও মুহূর্তে।” 

“আমার জীবনের প্রথম প্রেম কিন্তু আপনিই চন্দ্রচুড়!” 


: “এসব কথা ধৈর্য ধরে শুনতে হয় সোহিনী। আমার এখন 
খুব খারাপ লাগে। আমার ইচ্ছে করে সকলে এমন নিয়ম মেনে : 
«ও আচ্ছা,” কুরচি ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চাপে, “যাই তা হলে?” 
 *শুনুন সোহিনী, আমি পুজোর পর কোচবিহার যাচ্ছি 

এমনও হয়েছিল যে, এক বৃদ্ধা রাস্তা পার হতে-হতে সিগন্যাল: 


সত্যিই সময় নেই।” 


কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে। আমি শুনেছি গায়ত্রীর বিয়ে ঠিক 


গ্রিন হয়ে গেল, আর বড় একটা গাড়ি সেই বৃদ্ধাকে একেবারে : 


আমল না দিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। 


হয়েছে। আমিই বলেছি ওকে বিয়ে করে নিতে। তবু গায়ত্রীর 


: অঙ্গে একবার শেষবারের মতো কথা বলা দরকার। সোহিনী 


আপনি রোজ বিকেলে এখান দিয়ে হেটে যান সেটা আমি 
আমার বুলেটের মিররে দেখি। যেমন গতকাল, গত পরশু 
আপনি বিকেলে হেঁটে যাননি, সেটা আমার জানা আছে। 
আমি রাত প্রায় নস্টা অবধি এখানেই ছিলাম।” 
“আমার ভাই ভিংকি। ওর খুব অসুখ। ক'দিন ওকে নিয়ে 
টানাপোড়েন চলছিল। তাই আর বেরনো হয়নি।” 
“এখন ভাল আছে?” 

“ওই আর কী। মোটামুটি।” 

“এবার আপনি যান সোহিনী, না হলে মুশকিল হবে।” 
“হু। বেশ যাই,” কুরচি ফিরতে থাকে পাড়ায়। সে ঠিক বুঝতে 
পারে না, তার ভিতর আনন্দ হচ্ছে, নাকি কিছুই হচ্ছে না! 


চন্দ্রচুড়ের সঙ্গে তার এক ধরনের হৃদয় বিনিময় হয়ে গেল, এটা : 


ঠিক। সে নিজের মনে স্বীকার করল যে, সে চন্দ্রচুড়কে 
ভালবাসে। এর আগে এই অনুভূতি তার আর-কারও জন্য 
হয়নি। এত ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে কুরচি, গৌরবকে চুমুও 
খেয়েছে সে, কিন্তু এখনও অবধি এরকমভাবে কারও ব্যাপারে 
ফিল করেনি। এখন তার ভীষণ মন খারাপ লাগছে গায়ত্রীর 
কথা শুনে। গায়ত্রীর নাম শোনার আগে পর্যস্ত তার মধ্যে তীব্র 
ইচ্ছে করছিল চন্দ্রচুড়ের সাদা পোশাক আবৃত কাঁধে একবার 
মাথা রেখে বলে, চন্দ্রচুড়, তুমি আমার হও? আমি তোমার 
জন্য মনে-মনে কতদিন কষ্ট পেয়েছি। এই মুহূর্তটার অপেক্ষা 
আমার কতদিনের! সেই মুহুর্তটায় পৌছে তবুও সব কেমন 
যেন মেঘলা হয়ে গেল! আমি জানি না এই গায়ত্রী কে, 
কেমন? তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভেঙে যাবে কি না সত্যি- 
সত্যি। কিন্তু এটা ঠিক যে, তুমি যতই আমাকে তোমার 
খোঁজ, তুমি আমাকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ 
বলে মনে করো না। করলে গায়ত্রীর 
কথা এই প্রথম পরিচয়েই বলতে না! 
তুমি বুঝতেও পারলে না যে, আমার 
মনটা ভেঙ্গে গেল? 

পাড়ায় ঢোকার জন্য রাস্তা পার হওয়ার 
মুহূর্তে হঠাৎই সে বাইকের হর্ন শুনল 
কুরচি। ঠিক পিঠের পিছনে... মাথা 
ঘোরাল সে। চন্দ্রচুড়! সে অনেকটা 
আশ্চর্য হয়ে বলল, “কী ব্যাপার?” 
“যাই, মাথা নিচু করে হাঁটছ কেন? 
আবার তো দুর্ঘটনা ঘটাবে! চলো, তোমার লালিকে একবার 
দেখে আসি। যাব?” 

“না, থাক! এই পোশাকে গেলে লোকের চোখে পড়বে। 
এমনিতেই পাড়ায় সকলে আমাকে ন্যাকা বলে, তোমার আর 
গিয়ে কাজ নেই। সকলে বলবে, আমি ন্যাকামি করে একজন 
ট্রাফিক সার্জেন্টকে ধরে এনে একটা সিন করার চেষ্টা করছি।” 
“কিন্তু আমার তো তোমাকে ন্যাকা বলে মনে হল না! তুমি 
খুব ন্যাকা বুঝি £” 

“আমার ভীষণ পেটে ব্যথা করছে।” 

“পেটে ব্যথা করছে? কেন?” 


: “কীসব গায়ত্রী-টায়ত্রি বললে তুমি, মন খারাপ হয়ে গিয়েছে 
: আমার। মন খারাপ চাপতে হলে আমার পেটে ব্যথা হয়।” 
; নিজে যে ওই ছেলেটার সঙ্গে সবসময় ঘুরে বেড়াও !” 

: প্প্রথমত, ও আমার বয়ফ্রেন্ড নয়। আমি বলিনি ওর সঙ্গে 


1 আমার ব্যাপারটা দপ্দপ্‌ করছে, যে-কোনও মুহূর্তে নিভে 


: যাবে। তাই আমি আর-একজনকে নিয়ে ভাবতে তৈরি। 

। দ্বিতীয়ত, গৌরবের সঙ্গে এখন আমার কোনও যোগাযোগ 

1 নেই। আমি ওকে যেদিন বললাম যে, আমি চন্দ্রচুড় নামের 

: এক ট্র্যাফিক সার্জেন্টের প্রেমে পড়েছি, সেদিন থেকে ও 

; আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।” 

৷ চন্দ্রচুড়ের ওয়াকিটকিতে কারও গলা পাওয়া গেল। চন্দ্রচুড় 
কথা বলল। বলে তাকে বলল, “আমি ঘুরে আসছি। বিকেলে 
থাকব, কথা হবে।” বাইক ঘুরিয়ে চলে গেল চন্দ্রচুড়। 

৷ লোকরা। সে পুজো মণ্ডপ এড়িয়ে অন্য আর-একটা রাস্তা 
দিয়ে হেটে বাড়ি ঢুকল। কিন্তু বাড়ির সামনেই দেখা হয়ে গেল 
: সানি বলল, “তা হলে ব্যাপারটা শেষ অবধি দাঁড়িয়ে গেল? 
। কী বলিস?” 

: “তোর সঙ্গে ওই ট্র্যাফিক সার্জেন্টের প্রেমটা?” 

“ধুর, সবে আলাপ হল।” 

: “সে আলাপ গড়াতে কতক্ষণ?” 

৷ “জানি না রে। আমার মন ভাল নেই।” 

৷ “তোর মনের হাল-হদিশ পাওয়া এমনিতেই মুশকিল। লালি 
; মরে গিয়েছে খবরটা দিয়ে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে 
আমাকে তুললি এবং ঠিক তারপর 
নিজেই কেটে পড়লি। লালিকে নিয়ে 
উৎসাহ চলে গেল তোর!” 

“এটা কি উৎসাহের ব্যাপার £” 
“তোকে তো চিনি।” 

“লালিটা মরে গেল, অথচ কারও মধ্যে 
এতটুকু সহানুভূতি জাগল না দেখে 
আমার বিরক্ত লাগল। আমি তাই সরে 


একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুরচি। 

সানি বলল, “যাক! ষষ্ঠীর দিন তোর জীবনে একটা শুভ সূচনা 
' ঘটে গেল। এবার ফাটিয়ে প্রেম কর। আমরা দেখি। গৌরবটা 
; তো গিয়েছে, আর দেখা যাচ্ছে না।” 

: “কোচবিহারে চন্দ্রচুড়ের একটা গার্লফ্রেন্ড আছে।” 

: “ও কোচবিহার-টিহার সব ফুটে যাবে তোর কাছে। চিন্তা 

: করিস না। কথা হয়েছে, আবার পিছন-পিছন এসেছে! তার 

: মানে, ওদিকে আগ্রহ আছে।” 


: পেরের এপিসোড ১৯ জানুয়ারি সংখ্যায়) 


তাঁকে বলা হচ্ছে “ক্রিকেটের ঈশ্বর । টেস্টে 
৫০টি সেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করে আবার 
ই শিরোনামে সচিন তেন্ডুলকর। 


সম্পর্কে কোনও জলির 
হয়ে উঠছে। এর কারণটি অবশ্য তিনি নিজেই। একুশ বছর 
আগের সেই “বিস্ময় বালক' তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারের বিভিন্ন 
সময়ে নতুন-নতুন রেকর্ডের চমকে আমাদের বাধ্য করেছেন 
নতুন বিশেষণে, নতুন অভিধায় তাঁকে ভূষিত করতে। সচিন বার- 
বার প্রমাণ করেছেন, এখনও করছেন যে, তিনি অশেষ। “শেষ” 
শব্দটি যেন সচিনের ডিকশনারিতেই নেই। সদ্য সেঞ্চুরিয়নে 
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাস্টার ্রাস্টার ছুঁয়ে ফেললেন 
আরও-এক মাইলস্টোন। টেস্টে সেঞ্চুরির হাফ-সেঞ্চুরি করলেন 
তিনি, মানে পঞ্চাশটি শতরান। ১৭€টি ম্যাচে তাঁর এই 
“অতিমানবীয়” রেকর্ড। কিন্তু সচিনের কাছে এটি হল আরও-একটি 
“সংখ্যা” মাত্র! ব্যক্তিগতভাবে রেকর্ডের পিছনে ছোটেন না লিটল 
মাস্টার। প্রত্যেকবার তিনি যখন মাঠে নামেন, দেশের জন্যই 
নামেন। “দেশের প্রয়োজন আমাকে, এটা মনে রেখেই আমি ব্যাট 
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শি 


করতে নামি,” শতরানের পর এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। ঠিক 
এই কারণেই ভারতে সচিন তেন্ডুলকর শুধু আর ক্রিকেটে সীমাবদ্ধ 
নন, সবকিছু ছাপিয়ে তিনি এখন জাতীয় আইকন। সেঞ্চুরিয়নে 
সুবর্ণ শতরানটি তাঁর স্বর্গীর পিতাকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে 
উৎসর্গ করে সচিন জানিয়েছেন যে, রানের খিদেটা এখনও আগের 
মতোই আছে। সামনেই বিশ্বকাপ। দ্বিতীয়বার ভারতে বিশ্বকাপ 
আনা সচিনের এক অধরা স্বপ্ন। যদিও অনেকেই ইতিউতি প্রশ্ন 
করতে শুরু করেছেন, কোথায় থামবেন সচিন? কারণ পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী, মোট শতরানের শতরান (১০০টি শতরান) থেকে মাত্র 
তিনি চার রান (পড়ো, চারটি শতরান) দূরে রয়েছেন তিনি। প্রশ্ন 
হল, এই চারটি শতরান কি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই হয়ে 
যাবে, নাকি আমাদের বিশ্বকাপ পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে? 


মডেল: স! 
মেকআপ: 


ফোটো: অমিত দাস 


পোশাক: 


শ্রীরাম আর্কেড 
ফোন: ৯৮৩১১০৭৭৫২৩ 
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লুক আ্যাট মি...দ্যাখো, আমার মধ্যেও 

লুকিয়ে আছে তোমার পছন্দের সেলেব। 
*১৯ সি জাদুকাঠিতে 

ণ ছেলেও অসাধারণ! 


[দিক খান 


০ 
আভাজং পাল 


ডিসকভারি, 
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রীতিমতো মন্ত্র পড়ে, ভারতীয় 
আচার মেনে বিয়ে করতে চান 
আ্যার্জেলিনা জোলি এবং ব্র্যাড পিট। 
চলতি বছরই এই সেলেব্রিটি জুটি 
নাকি ভারতে এসে যোধপুরের একটি 
আশ্রমে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন বলে 
মনস্থির করেছেন। এখন সেই শুভদিন 
কবে আসে, সেটাই দেখার অপেক্ষা! 


প্রিয়ঙ্কার প্রেম 


প্রেম হোক বা বিয়ে, তাঁর যে পঞ্জাবি ছেলেই পছন্দ, - 
সেটা প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন প্রিয়ঙ্কা 
চোপড়া। এবার বোধ হয় তাঁর সেই সাধ পুর্ণ হল! 
কিছুদিন আগে একটি বেসরকারি চ্যানেলের টক 
শো-তে এসে শাহিদ এবং প্রিয়ঙ্কা, দু'জনে প্রায় 
স্বীকারই করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা চুটিয়ে প্রেম 
করে যাচ্ছেন। তাঁদের হাবেভাবে বোঝাই যাচ্ছিল, 
একে অপরকে ছেড়ে আর থাকতে পারছেন না। 
তবে খবরটা শুনে প্রথমে অনেকে বিশ্বাস করতে 
পারেননি। ভেবেছিলেন হয়তো “পাবলিসিটি স্টান্ট”! 
কিন্তু এবার আর অবিশ্বাসের কোনও কারণই রইল 
না। কেন? আরে, কিছুদিন আগে এক বন্ধুর 
জন্মদিনের পার্টিতে বেশ গভীর রাতেই শাহিদ- 
প্রিয়ঙ্কাকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। 
এমনকী,তাঁরা বাড়িও ফিরেছেন একসঙ্গে। 

এসব দেখে তো বলতেই হয় যে, সত্যিই প্রিয়স্কা- 
শাহিদ আর একা থাকতে পারছেন না! 


“শোলে" ছবিতে গব্বর সিংহর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
চরিত্রে প্রথমে শত্রত্ন সিংহর প্রযোজক রাজি হননি। পরে 
কথা ভেবেছিলেন পরিচালক অনেক খুঁজে আমজাদ খানকে 
রমেশ সিপ্নি। সেটা সম্ভব নেওয়া হয়। তবে চরিত্রটি 
হয়নি। পরে ড্যানির সঙ্গেও ফুটিয়ে তুলতে আমজাদকে 


যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তরুণকুমার ভাদুরির লেখা 
তিনিও তখন অন্য-একটি “অভিশপ্ত চন্বল' বইটি বার- 
ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বার পড়তে হয়েছিল। এই 
অমিতাভ বচ্চন নিজে তরুণ ভাদুরি ছিলেন জয়া 
গব্বরের চরিত্রে অভিনয় ভাদুরির (ছবিতে রাধা) বাবা! 


মুঘল-এ-আজম 


ডি ক্যাঁণ্র ৩ 
তিনি রোজগার 
মিলিয়ন ডলার! 


প্রিমিয়ার 5870৬ 


ধর “ছুনসে 
শুধু হন 


ইয়াম্লা পগল 


পরিচালনা: সমীর 
আভনয়ে: « মে দ্র 


সা 


দেওল, কুলরাজ র 


সজ নঅবদ্য 
পরিচ 
সেনা আভনয়ে: নিকোলাস 


নধাওয় 


উইচ 


নিক 


লনা: ডোমি 


অভিনয়ে: রানি মুখোপাধ্যায়, 


পরিচালনা: যোগেশ মিত্তল 
অভিনয়ে: অনুপম খের, টিনা 
দেশাই প্রমুখ 


, রন পার্লম্যান, ক্লেয়ার 
[মুখ 
নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা 


লনা: রাজকুমার গুপ্তা 


হস্তমৈথুনে কোনও 
অস্বভাবিকত্ব নেই এবং 
এটি নিরাপদও। কিন্তু 
সবকিছুর একটা 
বিধিসম্মত সতকীকরণ 
তো থেকেই ঘায়। 
জানতে হবে কোথায় 
থামা উচিত! 


মডেল: দেবারতি, কুশল 


“সেক্সপার্ট', ১৯ ২০ পত্রিকা, ৬ প্রফুল্প সরকার স্ট্রিট 
কলকাতা-৭০০০০১। ই মেল: 01151).1501168000.1 


আমেরিকায়। নামেই মালুম, বলুজের 
কথায়-সুরে লুকিয়ে আছে বিষগ্তা। 
তবে যতই আমেরিকা-জাত হোক না 
কেন, আফ্রিকান আর আমেরিকান 
সঙ্গীতের এক অনবদ্য “হাইব্রিড প্রডাক্ট" 
এই ব্লুজ। জন্মলগ্নে কিন্তু আফ্রিকান 
লোকসঙ্গীতের জমাটি প্রভাব ছিল 
বুজের উপরে। আসলে এটা ছিল 
খেটেখাওয়া মানুষ আর কৃষ্ণাঙ্গদের 
গান। তাদের দুঃখ-কষ্ট সব ধরা পড়ত 
এই গানের মাধ্যমে। তারপর সময়ের 
সঙ্গে-সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এই 
বুজ মিউজিকে। গিটার, পিয়ানো, 
স্যাক্সোফোন-সহ একাধিক ব্যদ্যযান্ত্রে 
এই মিউজিকে। পরবর্তীকালে এই 
বুজ মিউজিক “রক এ্যান্ড রোল+, 
'জ্যাজ', “রিদম ত্যান্ড বুজ” আর “পপ 
মিউজিক'-কে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত 
করে। জন লি হুকার বা ন্যাট কিং কোল 
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তো ছিলেনই, জ্যানিস জপলিন আর 
কিংবদন্তি বব ডিলনের হাত ধরেও ব্ুজ 
আজ জনপ্রিয়তার শিখরে গৌছেছে। 


বলিউডের প্লেব্যাক গায়ক সোনু নিগমের 
মনে সম্প্রতি এক ইচ্ছে জেগেছে। খুব 
শিগ্গিরই তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য একটা 
ফ্রি মিউজিক্যাল ওয়র্কশপ-এর আয়োজন 
করতে চলেছেন মুন্বইয়ে। আর এর জন্য 
যাবতীয় ইনফো তিনি দেবেন একটি 
সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে। 
এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অভিনব। আফটার 
অল, এর মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে ডিরেক্ট 
“দিল সে” হওয়ার সুযোগ রয়েছে তাঁর। 
আর ফ্যানেদেরও তো হাতে চাঁদ পাওয়ার 
মতো অবস্থা। 


ছেলের না পসন্দ! 
বেজায় সমস্যায় পড়েছেন ক্রিস্টিন 
আ্যাগুইলেরা ! গোটা পৃথিবীতে 
অগুণতি ভক্ত থাকলে কী হবে, 


এমিনেমের কামব্যাক 
সেই কবে ২০০২ সালে “এইট মাইল" 
নামের একটি ছবিতেই অভিনয় 
করেছিলেন দুনিয়া-কাঁপানো র্যাপার 


ক্রিস্টিনার সবচেয়ে বড় সমালোচক 
কিন্ত তাঁর দু'বছরের শিশুপুত্র ম্যাক্স। 
সবসময় মায়ের গাওয়া গান মোটেও 


এমিনেম। তবে তাঁর “সিনে”ভক্তদের 
কাছে খুশির খবর হল যে, তিনি বড় 
পরদায় আবার ফিরতে চলেছেন এই 


“ইন্প্রেস” করতে পারে না ছোট 
থেকেই সঙ্গীতরসিক ক্রিস্টিনার 


121৩191110,121181 


ঞর 
কাশ ্ছটী না 0 
আডামসের ভারতদশন 


“সামার অফ ৬৯" আবার ফিরে আসতে 
চলেছে। ব্রায়ান আ্যাভামসের সৌজন্যে! 
একবার নয়, দু'বার নয়, এক্কেবারে চার নম্বর 
বারের জন্য ভারতে আসতে চলেছেন 
আযাডাম্স। আর তাঁর “অন স্টেজ ম্যাজিক 
চাক্ষুষ করার সুযোগ আসবে আগামি 
ফেব্রুয়ারিতেই। এবারের সফরে মোট চারটি 
শহরে পারফর্ম করতে চলেছেন তিনি। মুন্বই, 
দিল্লি, হায়দরাবাদ আর বেঙ্গালুর।। আর এই 


ম্যাজিক চলবে ১২ থেকে ৰ 
০ আলিশা চিনয়ের রীতিমতো গোঁসা হয়েছে। 
উঠার বিষ ঃ | তিনি জানিয়েছেন, বলিউডি ফিল্মে প্লে- মেল লেখলেছি 
হরর ব্যাক করা তাঁর কাছে হাস্যকর। তাঁর বলাছি। শাকিনা। আছে বেজায় 
এবারও তাঁর ধারণা, করিনা, ক্যাটরিনা বা উদ্য এবোটেস্ট খা 
লিস্টের বাইরে ৯884 একটি বই নব অনুযায়ী ঠিকই 
এশ্ব্যার লিপে গ্নে-ব্যাক গা এট বই লিখছেন ৯ ছোটদের 


করলে লোকে গান না 
শুনে তাঁদেরই দ্যাখে! 


ফেব্রুয়ারিতেই। আর এটি যে-সে ফিল্ম 
নয় বাপু, একেবারে মারকাটারি এক 


ক্যাপশন কনটেস্ট 
কী বলছেন ডেভিড 
রুডিশা? ক্যাপশন 
লিখে পাঠাও। 
ডেডলাইন: ১০ 
জানুয়ারি, “১৯ ২০+, 
৬ প্রফুল্প সরকার স্ট্রিট, 
কলকাতা: ১/ 00191071590.) 9 
গত সংখ্যার সেরা ক্যাপশন: রিকি বদনাম হুয়ি 
লক্ষ্মণ তেরে লিয়ে 
শুভজিৎ দে 


ইমেল মারফত 


১৯ ২০ ৪ জানুয়ারি ২০১১ 


তেভেজের ইউ টান 
ম্যান সিটি-র স্ট্রাইকার কার্লোস 
তেভেজ দল ছাড়তে পারেন 
ভেবে চেলসি তাঁকে লুফে নিতে 
মোটা টাকার ছক কষেছিল। 
কিন্তু তৈভেজ সোজা ইউ টার্ন নিয়ে 


, জানিয়ে দিলেন যে, আপাতত তিনি 


ম্যান সিটি ছাড়ছেন না। ক্লাবের সঙ্গে 
তেভেজের সাড়ে তিন বছরের যে কনট্্যাক্ট 
ছিল, তাই-ই আপাতত বহাল থাকবে। 


বেচারা বেনিতেজ 


মিলান”-এর চুক্তি খারিজ হল। এবছর 


: রাফার কোচিং-এর সুবাদেই ইন্টার মিলান 


“ইতালিয়ান সুপার কাপ” ও “ফিফা ক্লাব 
ওয়ন্্ড কাপ” খেতাব জেতে। তবুও মিলান 
এখন নতুন কোচের খোঁজে। প্রাক্তন কোচ 


জায়গায়। বেচারা বেনিতেজ এখন কোন 


আই আ্যাম দ্য বেস্ট - মোরিনহো 


“ফিফা বালোঁ দে দ্যর'-এ বর্ষসেরা কোচ কে 
হবেন? আগামি ১০ জানুয়ারিই ঘোষণা করা 
হবে সেরাদের নাম। রিয়্যাল মাদ্রিদের কোচ 
কোচ। ২০১০-এ তিনিই সেরা পারফর্ম 
করেছেন। সিরি এ, কোপা ইতালিয়া ও 
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো ইন্পর্ট্যন্ট লিগ 
জিতেছেন, তাই সে-ই এই সম্মানের 


কর্দদিন আগেই কলকাতায় এসেছিলেন 
ভারতীয় ক্রিকেট তারকা যুবরাজ সিংহ। 
সঙ্গে দাদাগিরি,-তে তাঁর পুরনো 
অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
অল্প খেলার গপ্‌পো-ও হল। যুবি বেশ 
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই জানালেন যে, দক্ষিণ 
আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট সিরিজের প্রথম 
টেস্টে হেরে গেলেও ভারতীয় ক্রিকেট দল 
বাকি দু*টো টেস্ট জিতে এক নম্বরে টিকে 
থাকবে। নিজের পারফরম্যান্স শোচনীয় 
হলেও কনফি-তে একশোয় একশো যুবি! 


জন্ম: ৮ অগস্ট,১৯৮১ 
: ব্যাসেল, সুইজারল্যান্ড 

উচ্চতা: ছ' ফুট এক ইঞ্চি 

পেশা: টেনিস তারকা 


অজানা তথ্য: ফ্রেডেরার মনে করেন টুইটি 
াখি তাঁর জন্য লাকি। তাই প্রত্যেকটি ম্যাচে 
এই পাখিটিকে সঙ্গে রাখেন তিনি। 
হবি: খেলা (গ্রল্ফ, সকার), প্লে- 
স্টেশন, জক, তাস খেলা ও 


প্রিয় ফ্রেভার- স্বেরি 


৪০০৯৪৯৯৯ তি... 


৫১ 
০ চবির বর ই 
তবান।০০৬1-০ব লা ডা খ। খবন।ঞ। 


দু-দু*টো হ্যাটট্রিক! স্প্যানিশ কিং”স 
কাপ “কোপা দেল রে"-তে রিয়্যাল 
মাদ্রিদের পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো পা টি | 
রোনাল্ডো আর ফেঞ্চ ফুটবল তারকা ডা « | | 

করিম বেনজিমা পর-পর হ্যাটট্রিক এক ২. 

করলেন। রিয়্যাল মাদ্রিদ রিয়্যালি ০২ ছু রাংরাডো মে ডে স্টেডিয়াম 

রক্স দিস ইয়ার। দুর্দান্ত রোনাল্ডোর | %% 3. 0 ০৫০,০০০ সিট) পিয়ংইয়াং, উত্তর কোরিয়া 
সঙ্গে বেনজিমাও অসাধারণ। 2 ০ জজ সন্টলেক স্টেডিয়াম (১২০,০০০ সিট) 


| কলকাতা, ভারত 
সামার ০ ) ৯ ১১১ এস্তাদিয়ো আাজটেকা (১১৪,৪৬৫ সিট) 


হিসেবে £. বেনজিমাকে 0 ও | মিশি 
রর বি. ক | গান স্টেডিয়াম (১০৭,৫০১ সিট) 
পাকাপাকি দলে রাখতে চাইছে | মিশিগান, ইউএসএ 


সর বিভার স্টেডিয়াম (১০৭,২৮২ সিট) 
পেনসিলভ্যানিয়া, আমেরিকা 
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[১৮৮বক 


স্বপ্নবলাকা 

শাশ্বতী নন্দী, দেজ পাবলিশিং ১০০ টাকা 

২০টি গল্পের সংকলন এটি। গল্পগুলোর প্লট গতানুগতিক নয়। 

স্বপ্নচুরি' এবং ধুসর ভালবাসা” গল্প দু'টি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 

তবে কোথাও-কোথাও লেখার বাঁধুনি একটু দুর্বল ঠেকে। ফলে 

গল্পের স্বাভাবিক ছন্দও সামান্য ব্যাহত হয়। মোটের উপর 
ছোট গল্পগুলো পড়া যায়। 


শেখর মুখোপাধ্যায়, 
আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫০ টাকা 
জীবনের চাওয়াপাওয়ার মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় 
দুঃখ, অতৃপ্তি আর হতাশা। আবার মানসিক 
লেনদেনের মধ্য দিয়ে চলে এই উপন্যাসের 
নিঃসঙ্গ অবিন মিশকিন, মিত্রা, ইরাবতী, 
বাবররদের নাটক। 


এগজাম পারপাস ইংলিশ পাওয়ার ওযড 

কে দাশগুপ্ত, রানার, ৪২৫ টাকা 

পরীক্ষার মতো নয়। বরং ইংরেজি ভাষার প্রতি একটা পরিষ্কার 
ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে অত্যন্ত সহজ ভাষায়। সেইসঙ্গে 
রয়েছে প্রচুর উদাহরণ। যার ফলে “সিনোনিম', "আ্যান্টোনিম”, 
“হোমোনিম'-এর মতো বিষয় আর দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না। 


ঞ «পে এব ছুই বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ : ৯৮৩৯৫ ৮৯০০২ 


পৃ 00% অভিনয়ের সুযোগ 


নি [....৭ [0০ 


71511 115117616 017 80110 & 11010611105 ২২২, বিপিন বিহারী গাজী স্ট্রীট (বৌবাজার) 
কলকাতা-১২ ফোন ৪ ৯৮৩০০ ৮৬৪০৭, ২২৩৭-৮৩০০/ ৫৫৫০ 


ক্যারাটের ১০ গ্রাম ওজনের 


উপ ্. 


| 18011153101 0 
1 রে ? 198 11011119 |116731/6 11/01911 
ূ 017 
] 801000,1008000, 00010 (482 গা) 
বা 90),/01011510815,9285011 
০0779, 09170, 110051079 ] 06/21096810188 90880 
পরব 91709011109-4র ] 1] | 0098৮8101, 10/10/5015 
] [10 85808105101 1155 


সংক্রান্ত। আইন বিষয়ক। ব্যক্তিগ 
শিল্প সংক্রান্ত গে নাজ 
দাবী সংক্রান্ত অনুসন্ধান 
খণ আদায়। সম্পান্ত সংক্রান্ত 
মামলা মোকদ্দমা। হত্যা সংক্রান্ত 
মামলায় অঙ্গুলীছাপ সই যাচাই 
3, 1090909015 8০, ০125 
1010: 9830882345/ 24630905 
৮95: 0332465 4056 
[1911:559ড7107999001 
2581000.00.1 
190: 
658৮11079951701.00 


[ গমেগ-88413064 | 2284 


টু [ঠা 1০৬৬ 1527, 
19110011510 ৮517৩76 ৬ | 
0 017 টা 105) 50110 10 /01 9৬০০1 
/ 11. 10011061585 /0 45111110110 1004 
/৩৪1 01017161705 7. টা 
218 01, 8170 9170 81010. 


হিমালয় অপটিক্যালের চশমা ও সানগ্নাসের 'রেট্রো 
৷ কালেকশন” লঞ্চ করলেন অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত 
ও মডেল টিনা। রেট্রো লুক এখন টিনএজারদের মধ্যে 
ভীষণ জনপ্রিয়। সে কথা মাথায় রেখেই হিমালয় বের 
করেছে সলিড কালারের বড় ফ্রেমের এই চশমা। . 


ন্টাটা গ্লোবাল বেভারেজেস? 
সম্প্রতি নিয়ে এসেছে . 
সুগন্ধে ভরপুর “ফ্লেভার, 
ফ্রেশ' টি-ব্যাগ। 


: ডিলাইট প্রিমিয়াম মিক্ক” ও 


 গুণমানে অতুলনীয়। এই দুধে ফ্যাট কম 
: থাকায়, যারা বেশি ওজনের সমস্যায় ভুগছে, 
৷ তারাও খেতে পারে। এই দই পুরোপুরি 

: ব্যাকটিরিয়ামুক্ত। 
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“ডিলাইট রিচ ত্যান্ড ফ্রেশ প্রিমিয়াম দই; 


৮৮.৪ ্ / 
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জ্যাকেট এবং কোট ছাড়া শীতের 
ওয়ার্ডরোব ইনকমপ্লিট। লং বা শর্ট 
ট্রেন্ডি জ্যাকেটে খুব সহজেই হয়ে ওঠা যায় 


' শীতে রুক্ষ ত্বকের সমস্যার সমাধানের জন্য স্টাইলিশ। এর সঙ্গে নানারকম শেপের ও 
 ভিভেল নিয়ে এসেছে “ভিভেল মিল্ক ক্রিম উজ্জ্বল রঙের টুপির কম্বো ভালই জমবে। 

৷ ত্যান্ড গ্লিসারিন সোপ"। ১৫ টাকা দামের ১০০ শীতের পোশাক নিটেড মেটেরিয়ালের 
: গ্রামের এই ক্রিমে রয়েছে ময়শ্চারাইজার ও হলে টাইট কেনা বাঞ্ছনীয়, কারণ, 

। মিল্ক ক্রিম, 4 ঞ ধোওয়ার পরে তা বড় হয়ে যায়। 

যা শীতেও » 1/1/01 ষ্ঠ এবার শীতে লেগিংস খুব ইন। শর্ট 
: ত্বক রাখে পিঠ ড্রেস বা স্কার্টের সঙ্গে অনায়াসে 
; কোমল। « এ চলতে পারে লেগিংস। 


আধুনিক লেসার পদ্ধতির দ্বারা শরীরের অবাঞ্ছিত রোম, মেচেদা, রোদে 
পোড়া ত্বক, ব্রগর দাগ, 21011919101 ইত্যাদি চিকিৎসা করা হয়। তিল 
ও আঁচিল ০0:1-9861 দ্বারা নির্মূল করা হয়। 1910%/ 88170 ৮৮ 


0৪210100168 দ্বারা শ্রেতী,সোরিয়াসিস ও 
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স্কঈখডূরুন্য 


প্্রচিরিনাছিন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে 
তোলে আর আপনাকে করে 


রি... 


14508851819 10170569090 


[00511711510 
€28188-5888315১487576 


৮৮ 
2041, 890/080706 181170৩, /501319-29(00171) 
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স্করা হয়। 


ও জা 8০৬৬, 0) 15০16 20 
9 2 2475 5500 / 2454. 3259 
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কেশর, নিম, হনুদ, গাজর, কমলালেবুর নিস ও খাঁটি 

অলিভ অয়েলের সংমিশ্রনে তৈরী অনন্য ভেষজ পুনে সমৃদ্ 

আযুেদিক বডি ম্যাসাজ অয়েল যা তককে করে উদ্ুল ও লাবনাময়। 
€ৰ বাসের জন্য ১৯ 


হান 8৮ 


টি 


15০ - 700 111 


21.:033-2282 8500 2282 9126. 11০0. 9831257505, (18০7-59। 10ঝ1। -71-) 
6-07911: 0117015112171200)1)01117011-00117 


রভ়ী(২১/৩-২০/৪) 
প্রেম : সম্পর্ক নিয়ে বেশি 
চিন্তা কোরো না। কেরিয়ার : কাজে 
বদলির যোগ আছে। অন্যান্য : 
সমস্যায় বন্ধুদের পাশে রাখো। 


টরাস (২১/৪-২১/৫) 
প্রেম : সময় নষ্ট কোরো না। 


জেমিনি (২২/৫ -২১/৬) 
প্রেম : আরও একটু সিরিয়াস 
হও। কেরিয়ার : কঠিন পরিশ্রম 


ক্যানসার (২২/৬-২৩/৭) 
জু 
কেরিয়ার : কাজের দায়িত্ব /| 
বাড়বে। অন্যান্য : ঠিকানা 
পালটে যেতে পারে। 


লিও (২৪/৭-২৩/৮) 
প্রেম : মোটামুটি ঠিকই চলবে। 
কেরিয়ার : যেমন চলছে, 
তেমনই চলবে। 
অন্যান্য : নেগেটিভ চিন্তা 
তাড়াও। 


ভার্গো ২৪/৮ -২৩/৯) 

প্রেম : ভালই, তবে আপস 
কোরো না। কেরিয়ার : একাধিক । 
নতুন সুযোগ আসবে। অন্যান্য : ; 
মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠো। 
স্যাজিটেরিয়াস (২৩/১১-২১/১২) 
প্রেম : সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকবে। 


কেরিয়ার : নতুন ধরনের কাজ 
শিখতে হবে। অন্যান্য : মানসিক 


(টি জহ 


০১৫) 


চাঞ্চল্য থাকবে। 


লিত্রা ২৪/৯-২৩/১০) 
প্রেম : ভাল সময়ই চলছে। 
কেরিয়ার : অনেক নতুন 
অভিজ্ঞতা হবে। অন্যান্য : 
খাওয়ার প্রতি নজর রেখো। 


স্কগিও (২৪/১০-২২/১১) 
প্রেম : সম্পর্কে খুব সতর্ক 
থেকো। কেরিয়ার : ক্রিয়েটিভ 
কাজে মন দাও। অন্যান্য : 


ক্যাপ্রিকন (২২/১২-২০/১) 
প্রেম : যেমন চলছে চালিয়ে যাও। 
কেরিয়ার : কর্মক্ষেত্রে ইগো- 
প্রবলেম হতে পারে। অন্যান্য : 
পরিবারে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ। 


আযাকোয়ারিয়াস (২১/১-১৯/২) 
প্রেম : তৃতীয় ব্যক্তি থেকে সাবধান। 
কেরিয়ার : কাজের নতুন সুযোগ 
আসবে। অন্যান্য : কোনও সিক্রেট 
শেয়ার কোরো না। 


পাইসেস (২০/২-২০/৩) 

প্রেম : সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে বেশ 
ভাল সময়। কেরিয়ার : বিদেশ যাওয়ার 
সুযোগ আসবে। অন্যান্য : কোনও 
সমস্যা বেশিদিন থাকবে না। 
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খু. 
&. 


নিজের ভাগ্যসংখ্যা বের করতে 
জানে সকলেই। যারা জানে না, 
তাদের জন্য বলে দেওয়া হল এই 


একসঙ্গে যোগ করে যেতে হবে, 
যতক্ষণ না এক অঙ্কের সংখ্যা 

আসে। শেষে পাওয়া এক অঙ্কের 
সংখ্যাটিই হল তার ভাগ্যসংখ্যা। 


০০: মনের ডিপ্রেশন কাটিয়ে ওঠো। 

০০॥খণা : বাজে খরচ এড়িয়ে চলতে হবে। 
9০: পড়াশোনা ও কেরিয়ারে মন দাও। 
9০।খশা : নিজের কাজ কাউকে দিয়ো না। 


9০: নিজের সমস্যা বন্ধুদের কথা বলো। 


১ টির হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ো না। 


যেমন, যদি কারও জন্মতারিখ হয় 
১৮ জুলাই, ১৯৯১, বা ১৮, ০৭, 
১৯৯১, তা হলে তার ভাগ্যসংখ্যা 
হবে ১+৮+৭+১+৯+৯+১-৩৬ বা 
৩+৬-৯, এভাবে আমরা নিজেদের 
ভাগ্যসংখ্যা বের করব, আর দেখে 
নেব নিজের-নিজের ভাগ্যসংখ্যা 
আর কী নয়! 


সংখ্যা-সংকেত 
|| হা 
9০: সৃজনশীল কাজে মন দাও। 


9০।খশা : অকারণে বিষণ্ন থেকো না। 
ড.. ০০. রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে 
9০।খণা: বাড়তি খরচ না করাই ভাল। 
০০: সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাও। 
9০৭: না ভেবে সম্পর্ক তৈরি কোরো না। 
০০: ভাল কোনও ইনভেস্টমেন্ট করে রেখো। 
* ০০।খশ': কাউকে অপ্রিয় কথা বোলো না। 


£. ০০: কৌশল করে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। 


9০।খণা : কাজে যেন দেরি না হয়। 


9০: রাগ নিজের আয়ত্তে রাখো। 
9০।খশ: অচেনা কাউকে বিশ্বাস কোরো না। 


লন; মা দেবারতি, মেকআপ: নবীন দাস, ফোটো: সোমনাথ বায়ু 
হর্িত, ঠা ০০ 
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ফেসিয়াল, নং কালারিংওন্পা। টা 
রিডার 1 51121 00'3 
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থাকছে একঝাঁক নতুন বিভাগ 
[00০১ আড্ডা 


ঢ। 09১ ০ 019০5 


কমেন্ট ১০৮ রি খাবার হজম করতে ম্থদের এক 
মাসেরও বেশি সময় লাগে। 
ইংলিশ, শোনো পু 
| “, রেজারেক্শন ফার্ন ১০০ বছর শুকিয়ে 
9০070 1189 প 1012] পাগলামি জু সেলেব তা থাকার পরও একটু জল পেলে আবার 


বেঁচে উঠতে পারে। 


| বাজারে আমে একের শর-এক নুন মোবাইল 
: সেট। কোন সেট পকেট হালকা করবে না, কিন্তু 
স্টাইল হবে ফাটাফাটি? নানারকম ফিচার্সের 
ৃ মধ্যে আমার ঠিক কোনগুলো 
টূ চাই? কোন কানেকশনে বেশি 
কথা বলা যাবে বা বেশি 
এসএমএস পাঠানো যাবে 
৯ সবচেয়ে সততায়? সব 
ফান্ডা জানতে পারবে 


কীতআম্দর্য।.. ভা বে 


টানা তিন বছর ঘুমিয়ে 

থাকতে পারে। 
আত্মারা সোজা লাইনে চলে। ডগা দিয়ে খাবারের 
তাই ভূতদের বাড়ির বাইরে স্বাদ নেয়। 


রাখতে, তারা ছাদের সব 
কোণ বাঁকিয়ে তৈরি করে। রা. আমেরিকার সিলভার-টিপ 


* শ্রিজলি বিয়ার ১৮ মাইল 
&* সব পোলার বিয়ার দূর থেকে শিকারের 
বাঁহাতি হয়। গন্ধ পায়। 


| কেমন কাটবে ২০১১? 


ঞ্ ৪৯ চাইনিজ হরোস্কোপ? 
এছ ষ্ 
ষ্ & ৯ মডেল: খতুপর্ণা 


1১129 11011/5 
দেবে খুশীর খবর | 


বাড়ীতে বসে শীঘ্বতার সাথে প্রেগনেলী জানার সহজ উপায়। 
প্রেগা নিউজ কিভাবে ব্যাবহার করবেন ? 


স্যাম্পল ওয়েলে প্রস্রাব সেম্তব হলে সকালের প্রথম প্রস্রাব) 
এর 3 ফৌটা ঢালুন আর 5 মিনিটের মধ্যে ফলাফল জানুন। 
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চে 
. ৫ 
উই এটি টি 
1197/6175 
(09061) 
টং চু এ 
নতুন হেভেন*স গার্ডেন ময়েশচারাইজার...প্রেমে পড়ুন জীবনের সঙ্গে। এতে আছে ওয়াটারমেলন, কিউয়ি : ৯:৯১ এ 
আর আ্যাভোকাডো-র প্রাকৃতিক গুণ যা আপনার ত্বকে আনে ভালোবাসার নরম স্পর্শ। আর ত্বক থাকে সুন্দর, : :,৫270াদু24৯০$ 
তরতাজা, সজীব সারাটা বছর। £ 
ওয়াটারমেলন £ির4 কিউরি চি আযভোকাডো 
আনি, ত্বক ময়েশ্চারাইজ সন্ত এর ভিটামিন সি এর ভিটামিন ও পটাসিয়াম 


ঢ010 * সারা বিশ্ব থেকে সেরা বাছাই 


